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বনকাটার “গোয়ালপেড়ে" আষ্টগ্রামী। 


তা লী সমাজ মানিক পত্রে এই সমাজের পরিচয় যাহা শি হইয়াছে, 
আমরা রি তাহা উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 

"ঝোলপুর নিবাসী বাবু রাখালদাস ভদ্র মহাশয় বলেন, "আমর! বীরভূম 
ষ্টগ্রামী সমাজভূক্ত”। আমার পিতামহের নিকট শুনিয়া/ছগাম যে, আমাদের 
অনেকেই মেদিনীপুরে আছেন। কিন্তু দূরতা পরিহার জন্ত আমর] এই 
গ্রামের নিকটবন্তী স্থানেই পুলর-কন্যার বিধাহ আদ দিয়া থাকি । মেদিনী, 
পুরবাণী অষ্টগ্রামী তাপ্ণি মহাশয়েরা, বোধ হয়, এক্ষণে আমাদের চিনিতে 
পারিবেন না। আমরাও তীহারদদগকে বিস্বৃত। সভা না হইলে, যেমন 
পুরুষানুক্রমে আমরা অপরিচিতভাধে রহিয়!ছি, সেইক্ীপই গাকিতাম। অতএব 
সভা এখং.আমাদের পত্রিকা] পথপ্রদর্শক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই | ভগবান্‌ 
অআ।মার্দের সভাকে জীবত রাখুন । বিবাহ আদি আদান প্রদান কুসংস্কার 
কাটিলেই ক্রমে হইবে। উপস্থিত আমরা যে কত নূতন নৃতন শ্বজাত্তির 
সহিত পরিচিত হইহেছি, ইহা কম লাভ ক? অবশ্য ইহাকে আমর! 
সৌভাগা মনে করিতেছি। 

“আমাদের দলের কুলচি আছে, কি না,জানি না। কৈ কাহার কাছেঞ্ত 
শুনি নাই। কি জন্ত, কেন বে আমাদের পূর্নাপুরুষের! এ স্থানে আলিয়া- 
ছিলেন, তাহাও আমি জানি না। অবশ্ঠ অন্যের জান। থাকিলে বপিবেন। 
বর্তমানে আমর) বোলপুরে কয়েক ঘর, পিরশায় আন্দাজ ৫ ঘর, ইলামবাজারে 
অনুমান ২৫ ঘর, বনকাটি অধোধ্যায় অন্যুন ৪০ ঘর এবং সাতকাছনায় অনুমান 
৫ ঘর, এই হইল আমাদের সমাজের পরিমাণ । ইহার মধ্যেই আমরা পু্র- 
কন্যার বিবাহ আদি দিয়] পুরুষান্ুক্রমে সখ-ছুঃখে কাপাতিপাত করিতেছি । 
আমরা কেহই কৃষক নাছ; অতএব আমাদের. ধমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের 

নাস এবং তাহাদের ঠিকান। নিয়ে লিখিলাম। 

পোষ্ট যোগপুর (লুপণাইন ) শ্রীযুক্ত দক্ষিণের হালদার বি, এ, বি, এল, 
উকিল বোলপুর এবং ঈীযুক্ তিনকড়ি দে গ্রভৃতি। 


সঙ্বন্ধ-নিণয় |. ১৪৯ 


পোষ্ট_-হাতেমপুর, গ্রাম লিরশা, জেলা বীরভূম। শ্রীযুক্ত রামকল্প 
নায়ক। অীধুক্ত গ্রতাপচন্ত্র নায়ক। শ্রীধুক্ত বিনোদবিহারী নায়ক। 

পোষ্ট__ইলামবাজার, উক্ত গ্রাম, জেলা বীরভূম | শ্রীযুক্ত গোপীনাথ, 
পাল। জ্রীযুক্ত জানবীনাগ আশ। ্্ীধুক্ত হেলারাম দে। শ্রীধুক্ত রাখাল- 
চন্দ্র পাল। শ্রীধুক্ত কাশীনাথ দে। 

পোরষ্ট--বনকাটি, গ্রাম অযোধ্যা, জেলা বদ্ধমান। শ্রীধুক্ত কেদারনাথ 
রক্ষিত । শ্রীষুক্ত বেণীমাধব হালদার। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ভদ্র। শ্রীযুক্ত 
যৃগলকিশোর রক্ষিত। 

পোষ্ট__বনকাটি, গ্রাম াতকাভুনা, জেলা বর্দমান্ন। শ্রীবুক্ত নিমাইচন্জর 
হালদার । শরীপুক্ত রজনীকান্ত হালদার । শ্রীষুক্ত গঙ্গানারায়ণ শীল । ইত্যার্দি। 

ইহাদের মধো অনেকেই গ্রাথম অধিবেশনে সভায় উপস্চিত ছিলেন । 

আমাদের কুলীন-_আশ, দান, দে, দত্ত, পাল, ভদ্র. শীল, রঙ্গিত এই 
আট ঘর। পূর্বে কুলীনদিগের কি প্রাপা ছিল জানি না, এখন কিছুই দিতে 


হয়না। ইংরাজী বিদা| শিক্ষা কর] অথব| যিনি দশজনকে প্রতিপালন 
করেন, এখন তিনিই কুলীন।” 


শা 


কোতরাপুরের উৎকল অ্টগ্রামী। 


এই সমাজে কৌপিনা প্রগা নাই। ইহাদ্দিগের কুলদেবতা শীশ্রী৬ 
লক্ষ্মী জনাদ্দন জীউ | কৌলিন্তের বিশেষ পক্ষপাতী অষ্টগ্রামীর এই শাখা সাম্য- 
বাদের চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য বৃত্তাকারে আপনাদিগের নাম স্বাক্ষর 
করিয়া মর্ধ্যাদার তুলাতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই নিদর্শন পত্রের নাম চাদ । 
ইহাতে এক জনের নিয়ে অপরের নাম নাই। আমরা স্থানাভাব বশতঃ 
(চাদের ) অবিকল নামের পদ্মুবন্ধবৎ চিত্র দিতে পারিলাম না, তবে সাধারণের 
বিদিতার্থ যথা সম্ভব স্থূল গ্রতিরূতি পরপষ্ঠায় স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইল। 
 তাম্বলী সমাজ মাসিক পত্রে প্রকাশিত কটক শাখা সমিতির কার্য বিবরণ 
হইতে নভাস্থলে উপস্থিত এই সমাজের ব্যক্তিবর্গের নাম ও পরিশেষে সতা! 
সংক্রান্ত তুই একটি কথ] উদ্ধত হইল। 


১৫5 বঙ্গীয় তান্বুলী বৈশ্য | 


শনাম যয13--শ্রীতুক্ত পাযারীমে!হন ই দাগ, শ্রীঘুক্ত বজমোহন নন্দী, 
শ্রীযুক্ত বংশীধর লাহা, শ্রীযুক্ত শ্যামনুন্দর শুই দাস, শ্রীঘুক্ত বিষুঃমোহুন 
নন্দী, শ্রীযুক্ত রাধামোহন নন্দী, শ্রীযুক্ত জনাদ্দন মল্লিক, শরীক্ত মদনমোহন 
মল্লিক, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত রুষণমোহন মল্লিক, শ্রাধুক্ত ব্রজযোহন 
গু'ই দাস, শ্রীযুক্ত নাক ছুড়ি মল্লিক, শ্রাযুক্ত হরিদান মল্লিক, শ্রীবুক্ত গোলোক্‌" 
চক্র নন্দী, শ্রীঘুক্ত কানাইলাল সেন, শ্রীঘুক্ত স্থরেশচন্ত্র মল্লিক গ্রভৃতি। 

সভায় প্রস্তাব্য ছিল (১) সম্মিলন এবং (২) শাখামমিতির গঠন । 
সম্মিলনের উপকারিতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাধিকালাল সিংহ মহাশয় সকলকে 
রুঝাইস্স! দিয়াছিজেন। ,সর্ধসন্মতি ক্রমে, সম্মিলন হওয়া! কর্তবা, ইহা স্থির 
হইয়াছে। আর শাখা-সমিতিও খোল! হইয়াছে। শাখা-সমিতির স্থায়ী সভা- 
পতি হুইয়াছেন, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ওই দাদ। সহকারী সভাপতি ও 
সম্পাদক হইয়াছেন, শ্রীধুক্ত ব্রমোহন নন্দী । অবশিষ্ট তথাকার অপরাপর 
কুটুম্ববর্গ মাত্রেই এই সভার সভ্য হুইয়াছেন। সর্বশেষে .সভাপতি মহাশয়কে 
ধন্যবাদ দিয়! মভাভঙ্গ হইয়াছিল । 

কটকে ৭* ঘর আমাদের শ্বজাতি আছেন। ইহা ভিন্ন জাজপুর জেলার 
অন্তর্গত কোত্রাপুর গ্রামে আন্দাজ ৩ শত ঘর আমাদের কুটুম্ব বাদ করেন 
এই সকল স্থানের কার্ধ্য কটক এবং ভদ্রকের শাখা-সমিতি দ্বার! নির্বাহ 


"হইবে । এই ছুই স্থানের শ্বজাতিবর্গই “কোত্রাপুরের অষ্রগ্রামী সমাজের 


অন্তর্গত ।” 


খড়াপুরের “সংসেরে” ৪২ গ্রামী। 


জাতিভেদের অপুর্ব নিয়মের ফলে মেদিনীপুরের উপকণ্ঠে কয়েক জন 
ক্ুষিজীবি একত্রিত হুইয়! এক নূতন দলের সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবনসংগ্রাম 
সংসারের অতি চমৎকার সামগ্রী ।, মেদিনীপুরের অষ্টগ্রামী বীরভূমের 
বনকাটাতে, বাকুড়ার সংদেরে ৪২ গ্রামী খঙ্জাপুরে, পরস্পর বাঁস স্থান বিনিময় 
করিয়! লইয়াছেন। শাওড়া গ্রাম মেদিনীপুর হইতে পাচ ক্রোশ বাবহিত। 
এই সমাজের জনৈক ব্যক্তি শ্রীধুক্ত ছ্বারকানাথ কুণড তথায় বাস করেন। 





. সয়াজভেদ। 


তান্থলীর এ পথাস্ত ১২টা সমাজ নির্ণীত হইয়াছে । তন্মধ্ো ১১টা গুলার 
পশ্চিমপারে ও ৯টা মাত্র কুখদহ সমাজ গঙ্গার পৃব্বপারে অবস্থিত । লিংহ- 
ভূমে এক দল তাম্বলী আছেন, তাহার! ৪২ গ্রামী নামে পরিচয় দির! থাকেন। 
ইঞাতে একটি এ্রতিহািক রহস্য প্রকাশিত হইতেছে । সিংহভূম যেষন বেছার ও 
বাঙ্গালার মধ্যপথে অবস্থিত, তদ্ধপ সিংহভূমের তাঙ্থুলী হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীর 
মধ্য পথে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের আচার ব্যবহারে খিন্দুস্থানী ভাব 
আছে। তাহারা বাঙ্গালী হইয়। পড়িতেছেন দেখিয়া বঙ্গীয় তান্বলীর ও২ গ্রামী 
নাম গ্রহণ করিয়াছেন। বদ্ধমান হইতে যাইয়! দিংহতূমে বাম করিলে 
বঙ্গীয় তাম্বলীর বাবহার পরিত্যাগ করতে পারিতেন ন1। চাইবাসার 
তান্বলী দল যদ্দি আকারে আর্ধ না হইতেন, তাহ হইলে আমর! তাহাদিগকে 
আধ্টাকরণে গৃহীত মুণ্ডা কছিতাম । ছোটনাগপুরে অনার্ধ্য মুণ্ড। জাতি হিন্দু- 
ধর্ম ও হিন্দুর ভাষ! গ্রহণ করিতে বিশেষ তৎপর । তাহার শ্বদেশ হইতে , 
জীবিকাম্বেষণে অন্যঙ্জ গমন করিয়। তথায় পুরুধান্ুক্রমে বাস করিলে মাতৃ- 
ভাষ! পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় ভাষ! গ্রহণ করিতে সচরাচর বাধ্য হইতে 
দেখ যায়। মাতৃভাষা পরিত্যাগ না করিলে মুগ্ডাদগকে লোহার, মাল 
তাতি প্রভৃতি তিন্ন দেশীয় জাতির নাম গ্রহণ করিতে দেখা যাইতেছে। 
ভূমিজ মুণ্ড। জাতির মধ্যে দিংহভূমে তামুলিয়৷ নামে একটা শ্রেণী আছে। 
ংহতূমের ৪২ গ্রানী তাম,লী সমাজের পূর্বপুরুষগণ উক্ত তামুলিয়। শ্রেণীর 
ংস্থাপক, একথ। বল! সংগত হইবে না। খিষুঃপুরের বর্ধমানিয়! ৪২ গ্রামী, 
ছুবরাজপুরের পলী ৪২ গ্রামী, থড়াপুরের সংসেরে ৪২ গ্রামী, বাকুড়ার রাজহাটী, 
ও অষ্টগ্রামী গ্রভৃতি তাবৎ সমাজের লোক বর্দমানের আদি ৪২ গ্রামী সমাজ 
হইতে বহির্গত হইব] সর্ধত্র প্রসারিত হইয়াছেন, ইহা অসম্ভব । উত্তর 
পশ্চিণাঞ্ল হইতে বাকুড়। অঞ্চলে হিন্দুস্থানী তাম্বংলীরা বাম করিয়! বাঙ্গালিত্ব 
, প্রাপ্ত হইলে বদ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী সমাজ হইতে আগত ন্বঞজ্জাতরি সহিত 
সম্মিলিত হইবার অন্ত বলীয় শ্রেণী দেযাতক সংজ্ঞা গ্রহণ করির। তৎ্সমান্ভুত্ত 
হুইয়। গিয়াছেন। নহিলে স্বদেশ ক্াপেক্ষা বিদেশে সংখ্যাধিক্য হইবার অন্ত 
কোন কারণ অনুমিত হয় না। 


১৫২. বঙ্গীয় তান্ব,লী বৈশ্থা। 
| 8 চা 
তাগ্চলীকুলের স্বাদশটী সমাজকে দুই ভাগে বিভক্ষ করা যাইতে পারে । 
কোৌলিন্য সম্পন্ন, কৌলিন্য বঞ্জিত। : সম্বন্ধ নির্ণয় স্থলে কামরা গ্রতিণর্র 
করিয়াছি, তাবৎ সমাজ এক মৃল হইতে উত্পগন। পরস্পরের নিকট যখন 
পরিচিত হইলাম, পারিবারিক সম্পর্ক পুনঃ স্কাপন কর] আর কঠিন ইরে না। 
.সর্দদ্ধারী বিবাহ প্রথা! গ্রচলিত করিতে হইলে €ৌলিনা সম্পন্ন ও কৌলিন্য- 
বর্জিত সমাজে ঘাত প্রতিঘাত উপস্থিত হইবে | এত নিরাকরণার্থ কোন 
বিজ্ঞ বাক্তি যে পরামর্শ দিয়াছেন তাম্বণি সমাজ মাসিক পার হইতে গ্রহণ 
করিলাম । বিভিন্ন সমাজের বিবাহ পদ্ধতি একরূপ নহে। তহ্গ্রদনশনের জনা 
উপধোক্ত পত্র হইতে বৈবাহিক পিপি গৃগীত হইয়াছে । 
*কৌলীন্য প্রণ! ভদ্র-সমা্গ মাত্রেরই অঙ্গবিশেষ, এবং পূর্মাবধি সকল 
ভদ্র সমাজে কৌলীন্য নিয়ম প্রচপিত হুইয়! আপিতেছে। অতএব এক্ষণে 
ইহার মুলোচ্ছেদ কর! যুক্তি সঙ্গত নহে । তাহ! হঈলে আমাদের সকল 
তাস্বলি সমাজে সম্মিগনে ব্যাঘাত জন্মিবে-। যন্দ কোন বাক্তি এমন অভি, - 
প্রায় প্রকাশ করেন যে, কৌলীন্য নিয়ম প্রচলিত কর! আবশাক নভে, 
তাহা হুইলে তাম্বংপি সমাঞ্জ ভদ্র-সমাজ বপিয়! গণা হইবে না ও সকল থাক 
সম্মমনিতও হইবে না। আর একটা বিষয় বলা হইতেছে যে, সমাজের যেন্ধপ 
নিয়ম পূর্ববাবধি প্রচলিত হইয়৷ আসিতেছে, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার 
আবশ্যকতা নাই। সে নিপ্নম আপন আপন সমাজে এচলিত থাকিলে আনা 
লমাজের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কেবল মাত্র অন্ত সমাজের সঠিত বিবাহ কারা 
উপস্থিত হইলে, নিয়লিখিত নিয়মে মমাজ আবদ্ধ থাক! ভাল বলিগ্স। বিবেচন] 
হুইতেছে। 
বিবাছে কৌলীন্ত বিষয়ে বক্ত'বা-_কন্টাকর্তী। কুলীন কিন্ব। মৌলিক রা 
ন| কেন, কন্ঠা-সম্প্রদান সময়ে যখন তাহাকে নত্রতা স্বীকার করিতে হয় এবং 
সমাজ হইতে পাত্রপক্ষীয় সমাজের সম্মন দিতে ও আবদার সহা করিতে হয়, 
তখন সকল সমাজের পাত্র-পক্ষের টকীপীন্ঘ-সম্মান বিবাহ কালীন রক্ষা! করার 
নিয়ম প্রচলিত থাকিলে, পরস্পর কোন নমাজেই কৌীনা বিষয় লইয়। 
বিবাদ হইবে না। 
যে কোন সমাজে শ্রাদ্ধা্দি সমারোহের কাধ্য উপস্সিত হইবে, এই সমাজের 
; আলাচন্দন.সেই সমাজেরই কুলীন মহাশয়ের সম্মানার্থ ব্যবহার কর! নিম 
খাকিলে পরম্পর কোন সমাজেই কৌপলীন্ত সন্মান লইয়া! খিবাদ উপস্থিত 
হুইবেক না ।” 








ঢু ৭ 
চ:১১৫৬ (তঙ্কলী সমাজ মাসিক-পত্র হইতে উদ্ভূত ) এ সা প্র 
_. বিষুপুরের বর্ধমানিয়া ৪২ গ্রামী 
সমাজের বিবাহ । বার 


গাত্র হরিগ্রার দিন সধবা স্ত্রীলোক বরের গায়ে তেল হলুদ দিয়া হাতে 
ছরিদ্রা সুতা এবং দুর্ধা বাধিয়া দেয়। ততৎপরে এই তেল হলুদ এবং তৎসঙ্গে 

'সিন্দুর, চিরুণী, দর্পণ, মাথাঘসা, তেলের মশলা, /২ /৩ সের হইতে /৫ /৬ সের 
পর্যন্ত সন্দেশ যিনি যেমন পারেন, এই সকল দ্রব্য.কন্যার বাটা পাঠান হয্স 
তথায় কন্ঠার গায়ে এই তেল হলুদ সধবাঁ স্ত্রীলোকে দিস্প!, ঠাহারও হস্তে দুর্ধবা 
এবং স্তা ধাধা হয়। 

গাত্র হরিড্রার পর বর বা কন্তার আত্মীদেরা স্ব স্থ বাটিতে নিমনবণ কড়ি এ 
ইহাদের ভোজন করান, ইহাকে আইবুড়1 ভাত বলে । 
বিবাহের দিন বয় সভান্থ হইলে, সেই সভায় দান সামগ্রী, বথা_ পিস্তলের 
ঘড়, গাড়ু, থালা, বাটা, ইত্যাদি বিবিধ তৈজসপত্র পাটা, সিঙ্গুর চুবড়ী, দর্পন, 
চিকুণী ইতাদি যিনি যত দিতে পারেন__-আজকাল ২1৪ খানা রূপার বাসনও 
ভাল ছেলেকে দেওয়! হইতেছে_ এসকল দ্রব্য সভাস্থলে সাজাইয়৷ দিতে হয়। 
বিবাহের লগ্র নিকটবর্তী হইলে, কন্তাকর্তা ত্রাঙ্মণ এবং স্বজাতির অক্কুমতি লইয়া 
কষন্তা সম্প্রদানের উদ্মোগ করেন । এ সময় কুলীনের সম্মান রক্ষা করিতে হয়। 
ইহাদের কুলীন সেই পরশুরাষের প্রণীত কুলচী অন্থসারে,-- - 
দে, দত্ত, পাল, সেন প্রধান চারি ঘর। 
পরশুরাম দাস কহে শুন তার পর ॥ 

-. এই প্রবচনে যে চারি ঘর শ্রেষ্ঠ কুলীনের উল্লেখ আছে, ইহারা! অগ্তাপিও, 
উক্ত চারিঘরকেই কুলীন বলিয়া সম্মান করেন। বিবাহের সভায় এই চারিঘরের 
যিনি উপস্থিত থাকেন, উহাকে “ভালা” দেওরা হয়| খদি চাঁরি ঘরই উপস্থিত 
খাকেন, তাহা হইলে ইছাদের মধ্যে বঞ্জোজোষ্ দেখিয়া “ডালা” দেওয়া হয়। 
একখানি থালায় পান, স্থপারি এবং কিছু সন্দেশ রাখিশ্না উহা! রুমাল ঢাক! 
দিরা “ডালা” করা হয়। ইহাই কুলীনের প্রাপ্য। 

[২০] 


১৫৪. বিবাহ পদ্ধতি 
তৎপরে কিছু কিছু পান স্থপারি সভাস্থ অন্তান্ত শ্বজাতীয়দিগকে দেওয়া! 
হয়। বরের সম্মান -ছেলে পাস কর! হইলে কিছু নগদ টাকা, পটটবনত্, স্র্া- 
জুরি, ছড়ি, চেইন এবং কন্ঠাকে স্বর্ণ ৪ রৌপ্যালঙ্কার ইচ্ছামত বা পুর্বচুক্তি 
মত দিতে হয়। ছেলে ভাল না হইলে এবং গরীব ছুঃখীর কন্ত/ হইলে লোকে 
রূপ কন্তার পণ লইয়! বিবাহ দিয়া থাকেন। | | 
'বিবাহরাত্রে কন্যার মাতুলের কিছু প্রাপ্য আছে। ইহাকে “মাতুল'সম্ভাস” 
বলে। মাতুল-সম্তাসের টাকা বরপক্ষকে দিতে হয়। যিনি যেমন পারেন, ৮ 
৯৮২ হইতে ১২৯ টাক! পর্যন্ত চুক্তি হয়। টাকা না দিলে, মাম! ভাগিনেয়ীকে 
আটক করেন, সতাস্থ হইতে দেন না। কাজেই টাকা দিতে হয়। মামা! কিন্ত 
এ টাকা লইয়া! আত্মসাৎ করেন না, বরং উহার সঙ্গে আরও কিছু মিশাইয়! 
দিয়া, তক্ষণাৎ সভায় গিয়া বরকে আশীর্বাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু দরিজ্র 
'মাতুল স্থলবিশেষে টাক পুনঃপ্রদান-বিষয়ে কূপণত! করেন, তাহাও গুন! যায়। 
জ্যেষ্ঠ জাঁমাতার বরণের জোড়া কাপড় দিবার নিয়ম। এক্ষণে উহার 
স্থলে ধুতি চাদর দেওয়৷ হয়। মাতুল-সম্ভাসের পর কন্তাকে মভাস্থ করা হয়। 
_ এবং এখানকার কার্ধ্য শেষ হইলে, বরকে ছাদলাতলায় লইয়া গিয়া, “সাতাশ 
খাড়ি” ঘুরান হয়। এ ছাদলাতলায় স্ত্রীলোকের সম্পর্ক নাই। গুনা যায়, 
গুভদৃষ্টি সভাতেই হয়। এখানে কেবল ২৭টা ছোট ছোট মশাল জালাইিয়, 
উক্ত ২৭টা মশাল ৭জন পুরুষে অংশমত লইয়। বরকে প্রদক্ষিণ করেন । ইহারই 
নাম “সাতাশ খাড়ি বা সাতাশবপ্তিক1।” ইঞ্ছার পর বরকে বাসর ঘরে লইয়া! 
যাগ্য়া হয়। 
. এই সম্প্রদায়ের বরযাত্রীর বিশেষ সম্মান আছে। তাহাদের আহার দিয়! 
রাত্রে রাখিতে হয়। যতই বরযাত্রী থাকুন না৷ কেন, পরদিন কন্ঠার পিতাকে 
মোটের উপর দেড়টাক দিতে হয়। পরদ্ত আর একদিন যদি ইহাদের অভ্য- 
খুঁন। করিয়া রাখ। হয়, তাহা হইলে ৪॥* টাকা সম্মান লাগে। তৎপরে যতগুলি 
বরধাত্রী গমন করেন বা উপস্থিত থাকেন, তাহাদের এ টাকা অংশমত প্রাপ্য । 
ইহা কেহ লয়েন, কেহ বা! লয়েন না। ন্বজাতীয় বরযাত্রীর পক্ষে এই সম্মান । 
কিন্তু অন্ত জাতীয় বরযাত্রী থাকিলে, তাহাকে রীতিমত মোকিকড! অর্থাৎ 
বস্থাদি দ্বারা সম্মান রক্ষা! করিতে হয়। 
বিবাহের পরদিন বরকন্া যখন ইচ্ছা! যাইতে পারেন। এগার 
ফুলশয্যা নাই। বৌভাত আচ্ছে। উক্তদিন বরের বাঁটাতে আন্ন-ঘক্ঞ হয় । বৌ 


চ 
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রারা ঘরে গিয়া, ধাড়াইরা খাদ অত্র প্রতি কটাক্ষপীত ফরিলেই বৌনডাতের 
উদ্দে্ড সমাধা হইয়া যায়। তৎপরে বর মন্ত্রীক শ্বশুর বাড়ী আগমন করেন। 
ইহাকে জোড়ে আগমন করা ৰলে। ৭৮ দিন থাকেন। এই সময়ে বর 
 নমস্কারী টাকা দিয়া, কন্তাপক্ষের গুরুতর ব্যক্তিকে নমস্কার করেন। ছিরা” 
গমন কুত্াচিৎ) ইহাদের পুল পায়ে লগ্ন নচেৎ ১ বৎসয়ে ১/* বৎসর পরেও 
হুয়। এই সময় ফুলশয্যার মত দ্রব্যাদি দিতে হয়। মত্ত, হৃগ্, চিড়া, মুড়কি, 
সন্দেশ ইত্যাদি দিতে হয়। ভোদোর লাড়ু বা ভূষির লাড়, এই সময় দিতে হয় ॥ 
্বস্ততঃ ১ মণ চাউল ভাজার গু'ড়ায় গুড় এৰং অন্তান্য মশলা দিয়া; এই লাড়ু 
প্রস্তুত কর! হয়। এই সময় কন্যার সহিত নমস্কাম্ী কাপড় দেওয়া হয়। এই 
বস্ত্র দিয়া কন্ত! বরের গুরুতর ব্যক্তিকে নমস্কার করেন। নূতন কুটুম্ব খাওয়ান 
ইহাদের নাই। 


১৪ গ্রামী সমাজের বিবাহ। 


এই সমাজ হা্মা যঠীবর সিংহ মহাশয় কর্তৃক সংহাপিত॥ ৯৪৬১ 
শকান্ধায় চৌদ্ঘর ৪২ গ্রামী তাস্বলী দ্বার। ইহার স্ষষ্টি। বর্তমান লোকসংখ্য| 
অনুমান ৮ হাজার। 

_.. এরইন্থুবৃহৎ সমাজে কৌলিন্য প্রথ। আছে। ৬ষ্াবর সিংহ মহাশয়ের, 
সম্পকণ্ যে কেহ, এমন কি তাহার পুত্র, কন্ত। এবং তাহার সভার সভাপতি, 
সম্পাদক, লেখক প্রভৃতি সকলেই কুলীন পদবাচ্য ॥ অগ্তাপিও-এ সম্পর্কীয় 
বংশধরের। শ্ব স্ব কুলমর্ধ্যাদ। পাইয়। আসিতেছেন। শুনা যায়, ৭ ইহাদের 
কুলমর্ঘ্যাদান্থসারে বিবাহের পণ ধার্য ছিল। 

বরপক্ষকে পণের টাকা। না দিলে, এ সমাজে বিবাহ হয় না। পূর্বে দত্ত 
প্রামাণিকের। সিংহ মহাশয়দিগের ঘরে বিবাহ করিলে, ১৫১২ টাকা এবং দত্ত 
প্রামাণিকের ঘরের মেয়ে সিংহ মহাশয়দিগের ঘরে গেলে, ১৫০২ টাকা পণ 
ধার্য্য ছিল। তৎপরে, ৪ ঘর ৬ ঘরে বিবাহ হইলে, সমান পণ__অন্ুমান৬*১ 
৬৫ টাকা ছিল। এইক্ধপ নির্ধারিত পণে সমগ্র সমাজটার বিবাহ ব্যাপার 
পরিচালিত হইত। এখন আর সে নির্ধারিত পণ প্রথা নাই । যিনি ঘত দর 
করিয়। লইতে পারেন, এমন কি শুনা যায়, ৪1৬ হাজার টাকা পধ্যস্ত পণ লওয়! 
দেওয়া! হইয়াছে এবং হইতেছে । ইছাদের বংশপরিচয় ্ত্ প্রবন্ধাকারে 
বলিবার ইচ্ছা রহিল। 


_ যাহা হউক, বরকর্তা পণের টাকা লইন়া নি কন্তার, 
পিতাঁকে আর গহন! দিতে হম না। কিন্তু বরকর্তী যত টাক1 লয্েন, সাহার 
ইচ্ছান্গুসারে গহনা দ্রিতে পারেন । : হত ছুই হাজার টাকা! লইয়া, ভুইশত 
2 88 অধরা ২ হাজার লাইগা ভাতার টাকার উমার 
দিতে পারেন। 

_পণের টাকা, পবন্, স্বর্ণাঙ্ছুরি অথব। কুলীনবিশেষ হইলে সুতার কাপড় 
এবং নৌপ্যাঙ্গুরিও দেওয়া হয়। যেমন জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্্র পাল 
চৌধুরী মহাশয়ের বংশে বিবাহ করিলে, সুতায় কাপড় এবং রূপার আংটি 
লইতে হয়। বিবাহ-সভায় পূর্বে কুলীন-বিশেষের পাগৃড়ি প্রথ! ছিল, এখন 
তাহ! রহিত হুইয়াছে। 

সভা! হইতে বর ছঁদলা'তলায় যাইৰার পুর্ব বর ও কন্তা। উভয় পক্ষের ছুই- 
জন জাতি বা উভয়ের পিতা! ঝ! খুড়া৷ করযোড়ে গান সুপারির ছুইথানি থাল! 
লইয়! প্রথানুসারে অনুমতি লইয়া থাকেন। ৪ট| হাঁড়িতে স্থুপারি লইয়া 
উভয়ের গুরু পুরোহিতকে সর্বাগ্রে দিতে হয়। তৎপরে ্লাভাস্থ ব্রাহ্মণ কুটুন্ব 
প্রন্থৃতি অপর সমুদয় জাতিকে সুপারি দিতে হয়। এস্ুপারি খরচ কেবল 
বরপক্ষের। বিবাহবিশেষে ২* মণ স্থপারি খরচা! হইয়াছে । সচরাচর বিবাহ- 
অভায় মণ সুপারি বায় হয়। সভান্থ গ্রাত্যেককে 1*, 1%*, ॥* সের পর্য্যজ্ঞ _. 
ক্থুপারি দেওয়া হয়। এই জন্য সুপারি বুঝিয়া এবং সভার লোক দেখিয়1 অন্থু- 
মানে বথাক্ুপাতে উহ! বিতর্িিত হয়। 

দান সামগ্রী সভায় সাজাইক্স। দিতে হয় না। সে ভাবে দিবার ্রথ/ নাই) 
বাঁসি-বিবাহু নাই। কিন্ত বরণ কর! হয়। যাত্রার মন্ত্র নাই। ফুলশয্যা আছে। 
কিন্ত বিবাহের পরদিন ফুলশয্যার দ্রব্যাদি দিতে হয় না| ৮ দিলের মধ্যে জোড়া) 
দিন বাদে ফুলশয্যা পাঠান হয়। ডাবর ১ট1, পাটি ১টা, ফুলচন্দনের বাটি ১টা) 
খাল! ১খান, এলাচ, লবঙ্গ ইত্যাদি মশলা, ক্ষীর, বাতাসা, মুড়কি. ইত্যাদি 
অবস্থানুসারে দিতে হয়। ২শত হাঁড়ী ক্ষীর, ১৮ ধাম] বাতাসা, ৫ যণমুড়কি 
ইত্যাদি দিতে দেখ! গিয়াছে । উহাতে ফল ফুল চন্দন রীতিমত ভাবে দ্দিতে 

) হয়। দ্রব্যের অভাবে টাকাও ধরিয়া দেওয়া চলে । 

বিবাহের পরদিন শখ্য! তুলানী যাহা লয়,কন্া। আসিবার সময় টি 
উপহার ভবল ধরিয়। দিতে হয় ইহা! ননদের প্রাপ্য। 

বিৰাষ্থের পর ৮ দিনের মধ্যে হাতের সত খোলার দিন ৰের আত্মীয়ের 


বঙ্গীয় তান্ব,লী বৈশ্বা। ১৫৭ 


*কবেেখা” বলির কন্তার হস্তে যৌতুক অর্থাৎ অবস্থা বিশেষে নগদ টাক! 
গাব দিতে গােন , ক 

বিবাহের পর অবস্থান্থসারে নৃতন কুটুন্ব খাওয়ান হয়, হা গা 
মেক্বের পিতাকে নূতন কটু খাওয়াইতে হয় না । 

বিবাহের পর বৌভাত ইত্যাদি হইয়া গেলে, বত বরা 
বাটা আসিয়া, ৩ দিন হইতে পনের দিন বা যতদিন ইচ্ছা! থাকিতে পারেন । 
এই সময় বর নমস্কারী টাক! দিয়া, কন্তার গুরুতর ব্যক্তিকে নমস্কার করেন ॥. 
কিন্ত যাইবার সময় একা যাইতে হয়। কারণ ইহাদের ১ বৎসর পরে দ্বিরা- 
গমন হয়। 

এই দ্বিরাগমনের সময় দান সামগ্রী, মশলা, পাটি এবং আবার ফুলশয্যার 
মত দ্রব্যাদি দিতে হয়। বীতিমতভাৰে বরের গুরুতর ব্যক্তিবর্গকে নমস্কারী 
- কাপড় ষথা,-__পুরুষের ধুতি চাদর, সধৰার সাটা এবং বিধবাঁকে থান কাগড় 
দিতে হয়। বর যে শ্বস্তর বাঁটাতে টাকা দিয়! নমস্কার করিয়া আইসে, তাহা। 
সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছুদিন পরে উহা! ফেরত দিয়া, তৎসঙ্গে হয় এক এমায়ঃ 
কাপড় ন1 হয় ধুতি চাদর দিতে হয়। 

বিবাহের রাত্রে ভাগিনেয় বরণ এবং জামাই বরণ, কৌলীন্তান্থসারে গরদের 
জোড় কিবা তার বস্ত্র বারা! কর! হয়। 

বরধাত্রীর রাহা-খরচ ৰরপক্ষকে দিতে হয়। 


জাহানাবাদ-_অফগ্রামী সমাজের বিবাহ । 


সক: মেদিনীপুরনিবাসী অনাররী মাজিষ্ট্রেট বাবু ুর্গাদাস রক্ষিত মহাশয় গার 
দ্বারা তাহার সমাজের বিবাহ-পদ্ধতি আমাকে যেরূপ জানাইয়াছেন, তাহার 
সারাংশ এখানে উদ্ধত করিতেছি। 

আমাদের শ্বগোত্রে বিবাহ নাই। বিবাহের দিন বর সভাস্থ হইলে, কন্তা 
কর্তা কন্তা৷ পাব্রস্থা করিবার জন্ত আগ্রে ত্রাক্মণ, তৎপরে অন্তান্ত জাতি, সর্বশেষে 
স্বলাতির নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন) অথবা কোন সময়ে সভাস্থ সকল 
ব্যক্তিগণের সন্ুথে কন্তাকর্তা অন্থমতি লইয়া কন্ত! রা কিনি 
ইহাতে অগ্জ পশ্চাৎ জাতি বিশেষের বিবেচন! করা হয় না। 

গান হার গে হা এক গান লামা সান হস 
উহা! “ছাদলাতলায়”সাজাইর! দিতে হয়। 


- বরকে নগদ টাকা পণ-স্বরূপ দিবার প্রথা নাই। পূর্বে কুলীন বর হইলে, 
পটবনত, স্র্ণক্ুরী দিতে হইত । এক্ষণে স্থলবিশেষে কি কুলীন, ফি মৌলিক, 
উতন্ন বরক্ষে চুক্তি অনুসারে পট্টবন্ত্র, শবপঙ্কুরী, ঘড়ি, চেইন এবং দান সামগ্রী 
দেওয়! হয়। দরিদ্র ব্যক্তিরা ও পণ লই কন্যার বিবাহ সম্পাদন করেন না, 
তবে বিবাহের বায়-নিরববাহ জন্ত বরপক্ষ হইতে গোপনে সময্মবিশেষে কন্তাপক্ষ 
কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শুনা যায়; কিন্তু ইহা সমাজে পণ বলিয়া 
গ্রান্থ নহে। 
-বিবাহের পরদিন অর্থাৎ বাসী বিবাহের দিন, “আকাটা পুকুরে সান” 
বলিয়া একটী কাধ্য আছে। এই তারিখে কন্তার বাটাতে স্বঞজাতীয়দিগের- 
ভোজ দিতে হয় এবং সেই ভোজের এক পংক্তিতে বরকেও তোজন করান 
হয়। ইহাকে “ঘর-ব্যবহার” বলে। বিবাহের দিন, বিবাহের পূর্বে স্ত্রী 
আচার ও বরণ করিবার প্রথা আছে। বাসী বিবাহের পরদিন বরকন্া৷ 'বরণ 
করিয়। পাঠান হয় । অর্থাৎ বিবাহ করিয়া, বর তিন দিবসের দিন সন্ত্রীক বাটা 
আইসেন। 

ফুলশয্যার প্রথা আমাদের সমাজে নাই। বিবাহের তারিথ হইতে ৮ দিন 
হান্তে হরিদ্রাস্তা বাধা থাকে, শেষ দিনে এ “মতা পুয়ান” হয় অর্থাৎ অষ্ট- 
মঙ্গলের কাধ্য শেষ হয়। 

ৰরের বাটীন্তে বৌভাতের দিন আত্মীর স্বজন কুটুম্বগণকে শিবা 
হয়। এবং পংক্তি ভোজের শেষে বৌ কিছু ক্ষীর প্রথমে আত্মীয় স্বজনকে 
পরিবেশন করিবে, শেষে তাহার স্বামীকেও সেই পংক্তিতে ক্ষীর দিবে। 
ইহাকেই পাকম্পর্শ 1 বৌভাত কহে। ৃ 
-বরকন্তা আলিবার পর অষ্টমঙ্গলার তারিখের মধ্যে__ন্গ্রীমের কন্তা। হইলে, 
তাহাকে পিত্রালয়ে আনাগোণা করাইয়া, দ্বিরাগমনের কার্য্য ধুলপায়ে লাগ্নের, 
মতকরা হয়। দুরদেশ হইলে দ্বিরাগমন চন্দ্র, তারা ও গুক্র বিচারপূর্র্বক 
দিনসস্থির করিয়া দ্বিরাগমনের কাধ্য করিতে হয়। এই সময় কিছু মিষ্ট দিয় 
কন্তা। পাঠান হয়। 

কন্যার পিতা ক্ষম্তান্থুসারে তাহার কন্যাকে বিবাহের দিন গহনা দিয়া 
থাকেন এৰং এ তারিখে বরকর্তা তাহার পুত্রবধূকে যে সকল অলঙ্কার দিবেন, 
তাহা জটনক ভাই, পাত্র, আত্মীয় ও নাপিত সহ পান স্পারি দিয়া কন্ঠার 
পিত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া খাকেন। 


রি বঙ্গীয় তাঙষুলী বৈশ্যা। . ১৫৯ 
.... খাত্র হরিজ্রার দিন বরের গায়ে হলুদ দিয়া, উক্ত তেল হলুদ কন্তার বাঁটাতে 
গাঠাকর। ইহার সহিত অন্য কোন ভরব্য দিতে হয় না। 

গাত্র-হরিদ্রার দিন অথবা! ২১ দিন শাঙোগাীাাদ 
একটা "আইবড় ভাতের” ভোজ দিতে হয়। তৎপরে ্বজাত্িগণ বর-ও 
কন্তাকে ন্ব স্ব বাঁটাতে নিমন্ত্রণ করিয়া আইবড়- ভাত থাওয়াইয়া থাকেন এবং 
লৌকিকতার স্বরূপ নগদ টাক1,কেহ বা কাপড় দিয়! থাকেন। এ লৌকিকতা'র 
প্রতিলৌকিকতা করিতে হয় না। যখন সেই লৌকিকতাকারীদিগের বাটাতে 
এই বৈবাহিক কার্ধ্য হয়, তখন এই লৌকিকতার ফেরত লৌকিকতা| হয়, নচেৎ 
নয়। এমন কি দুরদেশস্থ কুটুক্বদিগের নিমন্ত্রণ কৰিলে, মণিঅর্ডারে টাক1 এবং 
ডাকে কাপড় পাঠীইতে হয় ; অথবা লোক-স্থযোগে পাঠান নিয়ম আছে। 

আমাদের অষ্টগ্রামী সমাজে বিবাহের পুর্বে নিকটস্থ সমুদয় স্বজাতীয়দিগকে 
একাসনে অধিষ্ঠিত করাইয়া, একটা সভা করা হয়। এই অভাঁয় ব্র এবং 
কন্তার পিতাকে অমুকের কন্া বা অমুকের পুত্রের সহিত বিবাহ--এ বিষয় 
জানাইতে হয়। তৎপরে সভাস্থ স্বজাতীয়বর্গ কন্ত! এবং বরকর্তা কিরূপ 
অবস্থার লোক স্থির করিয়া, গ্রীপ্রী/জগন্নাথ জীউকে সন্দেশের বাঘদে ১৬২, ৮২ 
৪২ এবং ২২ টাকা! পর্যন্ত গ্রণামী দিবার অনুমতি করেন ; তৎপরে বরকর্তা বা 
কন্টাকর্ভ। কিরূপ ব্যয় করিতে ইচ্ছুক, ইহা! জানিয়া সভা সেই মত ব্যবস্থা 
করিয়া দিয়া থাকেন; ধনবান হইলে যোম্গআনা। অর্থাৎ গোটা! সমাজটাকে 
আহ্বান করিয়া থাওয়াইতে হয়; নচেৎ উক্ত সমাজ ৰ1 সভার নিকট অস্কুমতি 
বইয়া, মালিক, ভাই, পাত্র, অন্তরঙ্গ এবং কুটুম্বদের মধ্যে তাহার নিকট- 
আত্মীয়দের লইয়৷ বিধি পদ্ধতি অনুসারে কার্ষ্যোদ্ধার করিতে হয়। মালিক, 
ভাই, পাত্র, অস্তর্গ ইহাদের উপর উক্ত কার্যের ভার, যোলআনা! অর্পণ 
করিয়া সভার অনুমতি লইয়া কাধ্য করিলে, যোলআনা সমাজ বলা হইল। 
কিন্ত ছঃখের বিষয়_-এই সকল ব্যক্তিবর্গের সবিশেষ পরিচয় পাইলাম না; 
আশ! করি, আমাদের মেদিনীপুরস্থ দর্গাদাস বাবু ইহার সবিশেষ তথ্য সাধা- 
রণকে জানাইবেন। মালিক, ভাই, পার এবং অস্তরঙ্গ ইহারা কি সভ! হইতে 
বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি? 

যাহাহউক, কৃতী যদি এই সকল মহোদয়ের যথোচিত সম্মান রক্ষা এবং 
ইহাদের স্থপরামর্শ গ্রাহথ না করেন, তাহ! হইলে তাহাকে দোষার্থ হইতে হয় এবং 
সমাজ তাহাকে হেয় জ্ঞান করেন। ইহাদের সমাঁজ-বন্ধন ভাবে বোধ হইতেছে, 


ুড়ুদ:. পবাইপারভিন) 2 
চি ৬ কিন্তু জিক্তান্ত এই যে, কঙ্গিকাতাস্থ অষ্টগ্রামী মহোদয়ের! 
: *নগন্নাথ দেবের পুজা কলিকাতা হইতে তথায় পাঠান কি না সহঙের অধি- 
বাসী অষ্টগ্রামীদিগের ক্ষিরূপ নিয়ম এবং আমাদের রাজা বাহাদুরের বালেশ্বরপ্থ 
স্বজাতিবর্গ এই নিয়মে পরিচালিত হন কি না, জানিতে বাসনা হয্। আমাদের ৃ 
টিনা দান অধ অধাক্হইবে বাড 

: শ্রীশশীভূষণ সেন অষ্টগ্রামী সমাজের যে সঠিক বিবাহ পদ্ধতি লিখিয়াছেন, 
নিয়ে তাহাও উদ্ধৃত কর! গেল। 

বিবাহের পূর্বে কোি গণনা প্রায়ই হইয়া থাকে । পাল্টি বিবাহ অর্থাৎ 
_পরিবর্ত সম্পর্ক আছে, কিন্তু অতি বিরল। বিবাহের পূর্বের আমাদের স্বজাতী- 
য়ের একটি সভা হয়। বরকর্তা এবং কন্ঠাকর্তভা উভয়ে স্বগ্রামের হইলে, 
এক সভায় কুটুম্ব মহাশয়দিগের নিকট উভয়কে আপন আপন দাঁয় জাঁনাইয়া, 
বিবাহের অঙ্থমতি লইতে হয়। কুটুম্ব মহাশয়ের উভয়কে জিজ্ঞাসা করেন, 
পআপনারা কিরূপ কার্য করিৰেন? যোল আনা! লইস্সা কার্য করিবেন কি ?” 
কুলীন হইলে জিজ্ঞাসা করা হয়, “ভাই, পাত্র, অন্তরঙ্গ লইয়! কাধ্য করিবেন ?” 
মৌলিক হইলে তাহাদিগকে বলা হয়, “মালিক, ভাই এবং অস্তরঙ্গ লইয়া 
কার্ধা করিবেন ?” তাহাতে যিনি যেমন প্রার্থনা করেন, তিনি সেইন্প গন্থ্‌- 
মতি পাইক্া থাকেন। প্র সভায়, ধাহার! উড়িষ্যার তাহ্বূলি, তাহাদিগকে 
ক্ষমতাকুসাংর ২২ টাকা হইতে ১৬২ টাকা পর্য্ত শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের 
সন্দেশ দাখিল করিয়া, গোষ্ঠীর অন্থমতি লইতে হয়। আর ৰাঙ্গালার তান্বুলী 
হইলে তাহাদের গ্রাম্য দেবতার, নিকট যেস্থানের যেরূপ প্রথা আছে, সেইব্বপ 
দিতে হয় ;- তাহাতে সক্ষম অক্ষম নাই, সব সমান) ধনী ও গরিবের পক্ষে 
একই নিয়ম । 

আগ্রে বরের গাত্রে হরিদ্রা দিয়া, শেষে সেই হরিজ্রা কনার গাত্রে দিবার 
জন্য, কন্াকর্তার বাটীতে লোক দ্বারা একখানি লালপেড়ে শাটা, লাল গামছা, 
তুয়ালে, আরসি, চিরুণী, সাবান, পাউডার, প্‌, স্বাসিত নারিকেল তৈল, 
আতর, গোলাপ, খেলানা, দধি, মত্ত ও মিষ্টান্ন ইত্যাদি পাঠাইতে হয় । অক্ষম 
। হইলে সাধামত দিলেই চলে, তাহাতে কোন কথা নাই। তাহার পর উভয়ের 
বাটাতে “আইবুড়া” ভাতের প্রথ। 'আছে। তাহাও উভয়ের ক্ষমতান্থসারে 
হই থাকে। 

বিবাহের দিবস উভের বাটাতে আভ্যুদন্সিক শ্রান্ধ অর্থাৎ নান্দীসুখের শ্রান্ধ 


না, ন্‌ / জ্ঞঞকক্ 


টি বঙ্গীয় তাঁ্খ,লী বৈশ্য । ১৬১ 
হইয়া থাকে । ই শ্রান্ের পরে বরকে পরামাণিকের নিকট হইতে কামান 
ক্ষানাইতে হয়। পরে ৫ জন কিন্বা ৭ জন এয়ো স্ত্রী বরকে স্নান করাইয়া 
দে। পুনবা় আত্াদকরিক ক্রিয়া স্থলে অ:লিপনালেপিত পিড়ির উপর উপ- 
বেশন করে। পরাঙগণেকাঠ করিয়া বরণডালাসহ যাবনীর বরণীর সামগ্রী 
এক একী করিয়া বরের কপালে স্পর্শ করাইয্সা সেই বরণডালায় পুনঃ রাখা 
হয়। পরে “শ্রী” লইয়া বরের কপালে ছু'য়াইরা রাখিতে হয়। প্র সময় বর- 
কর্তা বরের হস্তে স্থতা বন্ধন করিয়া দেন, এবং মন্তকে টোপর পরাইয়া দেন। 
পরে এগ্োস্্রীগণ বরকে লইয়া বরণ করে এবং হাতে জাতি দেয়। কন্তা- 
কর্তার বাটীতেও,উ্রন্ূপ নিরমে কন্যার হস্তে সুডা-বন্ধন হয়। : বরের বাঁটা 
হুইতে স্থতা বার না। বৈকালে উন্তপ্ন বাটাতে এক্সোকামান অর্থাৎ নিমস্ত্িত 
স্্ীলোকেরা নাপিতানীর নিকট হইতে আল্তা, সিন্দুর পরে; ইহাকে এয়ো- 
কামান বলে। বরকর্তী বা কন্ঠাকর্ত। আপন ক্ষমতান্থুপারে & সফল এয়ো- 
[দিগকে নববন্তরপরিধান করাইয়া, তাহাদিগকে দাড় করাইয়া, তাহাদের কাপড়ে 
পান, সুপারি, বাতাসা দেন; ইহাকে দীড়া-শুভচণ্ডীর পুজা! বলে। 

কন্াকর্থীর বাটীতে ইহা! ছাড়া আর একটা শ্বতগ্র কার্য হয়। যত 
স্বানীদোহাগিনীর! মিলিয়া, একটা ছাতা মাথায় দিয়া হাইআমলা বাটিক ২ণটা 
গোটা পানের উপর ২৭টা বড়ি দিয়া একটী কুলার উল্টা পৃষ্ঠে রাখে ।. বর 
ছাদ্লাতলায় আপিলে বরণ করিবার সমক্র উহ! আবস্তক হয় । 

নান্দীমুখশ্রাদ্ধের পর, বরকর্ডার ৰাটী হইতে কন্যা-মধিষালের সামগ্রী 
পাঠাইতে হয়। বর কুনীন হইলে, অধিবাসের ডালায় কেবলমাত্র সোণার 
আক্ড়ী ছুইটী, ঘোড়া মারূই, কোলসরা, মালা, ঘুন্সী, সিন্দুরকৌটা এবং 
্রাঙ্মণ, পুরোহিত, ভাই, পাত্র, অন্তরজ , পরামাণিক, খেলান!, দধি, অতস্ত 
'প্রাঠাইতে হ্স। 'বর মৌলিক হইলে, অধিবাসের ডালায় এক খান সোখার 
অলঙ্কার, ধোড়া মান্ধই, কোলসরা, ধনসোণা, কাচা সাতহাতি ও ন-হাতি 
স্থতার শাটা, মালা, ঘুন্সী, সিনদুর-কৌটা, দধি, মত্ত, মিষ্টাঙ্গ এবং নানাবিধ 
গেলানা ও তংসক্ষে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, মালিক, ভাই, অন্তরঙ্গ এবং পরামাণিক 
পাঠান হয়। কন্ঠাকর্তী আপন ক্ষমতা-ন্থুসারে এ সকল লোকের সম্মান 
রক্ষা করিয়া খাকেন; তাহাতে কোন নিয়ম ছিল না) এক্ষণে নিয়ম হই- 
সবাছে। ব্রাঙ্মণ, পুরোহিত, পরামাণিক ও দাস-দাপীর স্বতন্ত্র বিদার করা হয়। 
আর কুটু বত জন যাউক না কেন, মোট ২২ টাকা সম্মান দেওয়া হয়। 


লেইস সক অধিবাসের ভালার সহগামী কুটুম্ব মহাশয়ের! সমান অংশে 
_ অংশ করিয়া লন। 
_ বর কুলীন হইলে, কন্তাকর্ভার কিহনীদে ইনানী নার না 
দেন, এবং বস্ত্ত্যাগের সময়, কন্তাকর্ডাকে ূ্বীমাতাদিগের বরণের বক্স 
দিতে হয়। বরের ভ্রাতার বরণের বস্ত্র দিতে হয়, পরে বরকে পষ্টুবপ্ত ও 
্বর্ণাঙ্ুরী দিয়া কন্ঠ! দান করিতে হয়। বর মৌলিক হইলে, স্ৃতার বস্ত্র, রূপার - 
অঙ্কুরী ও দানদামগ্রীর মধ্যে অন্নজ্ল ব্যতীত ইহার অধিক বিবাহ-সভায় আর 
কিছুই পান না। মাতুল-মানের প্রথা আছে! বর মৌলিক হইলে মাতুল-মান 
৯৯২ টাকা এবং কুলীন হইলে ৫২ টাক। দিতে হয়। ইহ আমাদের পল্লীগ্রামে 
চলিত আছে। কলিকাতায় কেহ গ্রহণ করেন না । 
প্রথমে বর বিবাহস্থলে উপরেশন করিয়া মন্ত্রপাঠ ও পরে বন্ত্ত্যাগ করিয়া, 
্ত্রী-মাচার করিতে উভয় পক্ষের পরামাণিক বরকে লইয়! ছাদ্লাতলায় আনিয়! 
পিঁড়ির উপরদীড় করাইয়! দেয়। পরে এয়োস্ত্রীগণ ২৭ কাটা অর্থাৎ ২৭টা 
চিন্তার কাটার মশাল জালিয়া ৫ কিন্বা৷ ৭ জন এয়োস্ত্রীতে সাত বার বরকে 
পরিভ্রমণ করে। পরে ২১টি ধৃডুর! ফলের প্রদীপ. জালিয়া বরকে বরণ ক্রিয়া, 
পরে বরের মাথ। ডিঙ্গাইয়৷ বরের পদতল গলাইয়া সেই কুলাখানি উপ্টাইয়া, 
তাহার উপর. ব্রণকারিণী দীড়াইয়া, পূর্বের বাটা সেই হাইআমলা ২৭টার 
ফেণাটা সেই বামাগণ বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্কুলির ছারা বরের কপালে ফোঁট! 
দিয়া বরের বামে ও দক্ষিণে, এবং মস্তক লঙ্ঘাইয়া ফেলিয়া দেয় এবং বরণ কর] 
হয় । পরে পরামাঁপিক কন্যাকে পিঁড়ির উপর বসাইয়া৷ তাহার মুখচক্দিমা পর্ন 
দ্বার! আবৃত করিয়া পরামাণিকদ্বয় বরকে সাতবার পরিক্রমণ করিয়া কন্তাকে 
বরের সম্মুখে লইয়। “বর বড়, কি কণ্ঠ! বড়” করিয়া, উভয়ের মন্তকোপরি 
বন্্াচ্ছাদিত.করিয়া, শুভদৃষ্টি করায়; মাল্যবদল, এবং পাণিগ্রহণ করাইয়া, বর- 
কন্যাকে বিবাহস্থলে আনাইয়া, মন্ত্রপাঠ ও কুশগ্ডিকা ইত্যাদি সমাপনানস্তর 
বাসরথরে গ্রবেশ করিয়া কোঁড়ি ইত্যাদি খেলাইতে হয় 
তৎপরদিবস আকাটা পুকুরে স্নান। একখানি শিলের নীচে ৫খানি হুরিজ্রা, 

*্টাসুগারি, «টা হরিতকী, ৫টা বয়ড়া ও ৫ কড়া কড়ি এই পঞ্চ প্রকার 
সামগ্রী, এবং তাহার চারি পার্খে ৪টা ছোট ছোট কলার গাছ পঞ্চত্র দ্বারা 
বেষ্টন করিগ, তন্মধ্যে বর-কন্ঠাকে পাঁচ এয়ো মিলিত হুইয়! ন্নান করায় 
ইহার নাম. মাকাটা পুকুরে গান, এবং বাসি বিবাহ। এই স্থানে ৰর বন 


. বঙ্গীয় তান্ূলী বৈশ্ঠু। 5৬৩ 


পবন, স্বরণাঙ্গুরী, ঘড়ি, চেন ইত্যাদি যাবতীয় সামগ্রী দিয়া কন্ঠার -মাতা- 
পিত! বাসনা পুর্ণ করিতে পারেন; : কিন্তু বিবাহস্থলে বা বাসরগৃছে সন বন, 
রজতান্ুরী এবং অন্ন জলের অতিরিক্ত কিছুই দিতে পারেন ন1। 

. বিবাহের পরদিবস পরাতে বরের জলখাবার বরকর্তাকে পাঠাইতে হয়। 
ক্ষমতান্গুসারে নানাবিধ মিষ্টাক্, পুরি, কচুরী ইত্যাদি এবং কন্যার আকাটা! 
পুকুরে ক্গান করিবার জন্য তৈল ও ন্নান করিবার শাটী পাঠাইতে হয়। কন্াঁ 
কর্তা বরকে ন্নান করিবার জন্য একখানি স্বতন্ত্র বন্্র দেন। আকাটা! পুকুরে 
স্বান হইয়া গেলে, বরের পরিত্যক্ত বস্ত্র কন্তাকর্তার নাপিত লয়। রুন্যার 
পরিত্যক্ত বস্ত্র বরকর্তার নাপিত পায়। 

বানি বিবাহের দিন, রাত্রিতে কন্ঠাকর্তীর বাটাতে একটা কুটুস্থিতা হয়॥ 
তাহার নাম বরব্যবহার বা! বর-ভাত, অর্থাৎ বয় কাহার সন্তান, কি বৃত্বাস্ত, 
তাহার পরিচয় আদি লইয়া, উভয় পক্ষের সন্থানার্থে কন্যাকর্তা বরপক্গীয়দিগকে 
২২ টাকা দেন, এবং বরকর্তা কন্তাপক্গীয়দিগকে ২২ টাকা সম্মান দেন। বর 
কুলীন হইলে প্টবন্ত, স্বর্ণানুরী, ঘড়ি, চেন ইত্যাদি পরিধান করিয়া উভয় 
পক্ষীয় কুটুম্বে পরিবেষ্টিত হইয়া! একত্র আহার করিতে বসেন। আর বর 
মৌলিক হইলে তাহাকে সেই বিবাহরাত্রির প্রাপ্য স্থতার বস্ত্র, রূপার অঙ্গুরী 
পরিধান করিয়! বাসি বিবাহের রাক্রিতে বরভাত খাইতে হয় । ইহাই আমাদিগেক্স 
চির প্রথা, এবং সেই প্রাচীন প্রথান্থুসারে অগ্তাবধি কার্ধ্য চলিয়া আসিতেছে । 

৷ তৃতীয় দিবসে বর-বিদায়কালীন, বরকে শধ্যাতুলানী, এবং বাসরদ্াগরণী 
স্বরূপ নগদ কিছু দিতে হয়; তাহা আপন আপন ক্ষমতান্থুসারে। কন্তা- 
কর্তাকে বরের বাটাতে কলদীতুলানী ও দ্বারআগলানী, (অর্থাৎ যাহাকে ননদ 
ক্ষেমি-বা ননদপিড়ি বলে) দিতে হয়) তাহার জন্য নগদ-দক্ষিণা অবস্থান্থসারে 
দেওয়! হয়, তাহার জন্য কোন কথা নাই। 

- 'আইবুড়া ভাতের, ব| বউয়ের মুখদেখানি লৌকিকতা আমার সময় তুমি, 
আর তোমার সময় আমি। যেমন দেওয়া, তেমনি পাওনা । হাতে হাতে বা 
সঙ্গে সঙ্গে ফেরত লৌকিকতা কিছুই নাই। 

বিবাহের পর, ভৃতীয় দিনের দিন, বর-কন্ত! বাটা আসিলে বরকর্তার 
বাটাতে একটা মৃত্তিকার ভাগে ছুপ্ধ জাল দেওয়া হয়) এ্রবং সেই দুগ্ধ উ 
লিক! গড়িলে কন্তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "কি হইতেছে 1” কন্তা.বলে,“আমার 


৯৬৪. বিবাহ পদ্ধতি। 

বউয়ের ধন উৎলিয়া: পড়িতেছে।” পরে বরকন্তাঁকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া 
বরকন্ঠাকে পূর্বের স্যার ব্রণ করিতে হয়। পরে একটা গৃহে ,উভয়কে একত্র 
বঙ্গাইযা কৌড়িখেলা হয়। এ দিবস রাজরিতে বরকর্তার বাটাতে আমাদিগের 
শ্বজাতীয়ের পাকম্পর্শের নিমন্ত্রণ থাকে । কুটুম্ব মহাশয়েরা রাত্রিতে সকলে উপ- 
স্থিত হইলে, বরকর্ডাকে সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া স্থতা পোহাইবার 'অর্থাঞ্থ, 
বর-কন্ার হস্তের তা খুলিবার অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। অনুমতি হইলে 
গোষ্ঠীর তরফ হইতে জনক প্রধান কুলীন বাটার ভিতর যাইয়া বর-কন্যাকে 
বিবাহ কালীনের বস্্রাদি পরিধান করিয়া এবং টোপর ইত্যাদি মন্তকে দিয় 
বসাইতে হয় । প্রধান কুলীন মহাশঞজ যাইয়া! একটা পাত্রে হরিদ্রা-জল করিয়া” 
উভয়ের হত্তের স্থতা ও জাতি এবং কজ্জললতা লইয়া সেই হুরিজা-জল পানে 
রাখিয়া দেন, ও মন্তকের টোপর নামাইয়া দেন। (হাস্তে হতাবদ্দন অষ্টাহ 
থাকে না।) তাহার পর পাকষ্পর্শের ব্যবস্থা । কুটুত্ঘ মহাশয়দিগের সেবার সময় 
কন্ত। একটা পাত্রে করিয়া ২১ জনের পাতে পরমান্ন দিয়া, অবশেষে বরকে, 
সেই পাত্র সমেত দিয়া যায়। ইহারই নাম পাকম্পর্শ। 

--ফুলশধ্যার ব্যবস্থ। কলিকাতায় আছে, পলগীগ্রামে নাই । ফুলশয্যার দিন 
কন্যাঁকর্তা, বরের জন্ত কভার ধুতি, উড়ানি, এবং কন্তার জন্য লাঁলপেড়ে, 
শাটা, ফুল, চন্দন, আতর, গোলাপ, নানাবিধ সৌগন্ধদ্রবা, এবং বিবাহ- 
দিবসের দান-সামগ্রী, খেলান1, আর্সি, চিরুণী, ক্রুশ ও বরকর্তার বাটা হইতে 
গাত্র-হরিদ্রা এবং অধিবাষের যে সকল উপঢৌকন পাঠান হইয়াছিল, কেবল, 
তৈল-হরিদ্রা ব্যতীত সমস্ত দ্রব্য ফুলশধ্যার সঙ্গে ফেরত পাঠাইয়া দেন। ইহা 
ব্যতীত ক্ষমতান্থসারে নানাবিধ মিষ্টা্প পাঠাইতে হয় । পল্লীশ্রামে এ ব্যবস্থা 
নাই । তথার আছে মেলানিভার | বিবাহের পর, কন্াকর্ভা তাহার কণ্ঠাকে- 
শ্বুরালর হইতে আনিতে যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া ক্ষমতান্ুপারে চিড়া, 
মুড়কি, বাতাপা, দধি ও নাড়, বরকর্তাকে দিয়! কণ্ঠা লইয়া আসেন। ইহাকে 

| পল্লীগ্রামে মেলানিভার কহে । 
|. স্বগ্রামের মধ্যে হইলে, স্থতা পোহাইবার পর কন্যা স্বশুরালয় হইতে কিঞিৎ 
ষ্টার লইয়া, পিত্রালয়ে যায়। তথায় মিষ্টাপ্গুলি রাখিয়া পিত্রালগ্ন হইতে 
কিঞিৎ ইন্দুরমাঁটি এবং মিষ্াপ্ন লইয়! পুনরাগমন করে | ইহাকে প্ধৃলাপায়ে লগ্ন” 
. বলে।, দুরদেশ হইলে চন্তর/ুধ্য, তারা-লক্ষত্রের বিচার করিয়া আনিতে হয়। 


বঙ্গীয় তাঙ[লী বৈশ্য ১৮৫. 


- ফল্তাদানজালে সকল জাতিকেই, তরান্মণ, কান্ত, নবশাক ও অপরাপর 
এবং স্বজাতির অনুমতি লইয়া কল্তাদান করিতে হয়, ইহা জেখ! 4৪ 
চনায়, আমি লিখিলাম না। 

পরিত্যক্ত বিষয়গুলি নিয়ে পিখিলাম । 

'বরণডাল! অর্থাৎ একথানি থালায় ধান, দুর্বা, একটি ছোট সথুড়ি, নারি 
,কেল, পঞ্চশস্ত, শঙ্খ, ছোট চামর, এক ছড়া আথও্ড কাঠাজি কলা সাজান 
থাকে এবং স্বতন্ত্র নূতন কূলায় একণানি হিজর রঙ্গের গামছা ঢাকা ৪টি ছোট 
হাড়ি, খুব ছোট মাটির ভীড়ের মত, তাহাকে আকহাড়ি বলে, তাহার আবার, 
সরার মত ৪ খানি ঢাকৃনি আছে। সেই ৪টি হাড়িতে হরিজ্রা মাথান চাউল, 
৫ খানি গোট! হুরিদ্রা, ৫টি হরিতকী, ৫টি বরড়ী, ৫ কড়া কড়ি এই পঞ্ 
প্রকার ভ্রব্য থাকে । 

বাসর গৃহে বর-কন্তার কড়িখেলার পর, সেই কুলাখানি লইয়! বরের 
সম্থুখে রাখিক্না, সেই আখহীড়ির চাউলগুলি কুলায় ঢালিয়া দেয়, এবং দ্বর্ণরজ্জু 
দিয়। কন্ঠার হস্তবেষ্টন করিয়া দিতে হয়।* পরে কন্ঠা সেই চাউলগুলি ছুই 
হস্তে অঞ্জলী করিয়া! লইয়া সেই ৪টি হাড়ি পূর্ণ করে। পরে বর সেই ঢাক্নি 
৪ থানি লইয়া কন্ঠার নাম বলিয়া__যথা অমুকের লজ্জা সরমে ঢাক পড়িল; 
বলিয়া একে একে ৪টি হাঁড়িতে ঢাক] দেয়। ইহাকে আখইীাড়িও বলে এবং 
মঙ্গল! হাড়িও বলে। এই সকল প্রথা আমাদের অষ্টগ্রামী সমাজে চলিত। 

আমাদিগের স্বজাতিকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিবার প্রথা নাই ॥. ক্কঁতিকে 

কুটুষ্ধ মহাশয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হয় ১-এমন কি যদি.কোন কৃতি 
মধ্যাহ্ন এবং সায়া ছুইবেল! সেবা লইতে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে তাহাকে 
ছইবেল! ছুইবার নিমন্ত্রণ করিতে আলিতে হয়। এ নিয়ম কেবল-কলিকাতায় 
প্রচলিত নাই। পল্লীগ্রামে সর্বত্রই আছে। 
.কণিকাতা সহরের অধিবাসীদিগের যেরূপ নিয়ম ও বিবাহ-গন্ধতি, তাহ! 
লিখিলাম, আপনি দয় করিয়া মুদ্রিত করিয়া অষ্টগ্রামী সমাজকে বাধিত 
করিবেন । 

অন্ত কিছু জানিবার ইচ্ছা হইলে, পত্রদ্ার! জাত করাইবেন।: কৃতসাধ্য 
যত মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করাইতে ক্রাট করিব না। | 
ৃ রক ছূর্গাদাস রক্ষিত ২র পত্রে লিখিতেছেন। 


৯ হ্ণরক্ু অর্থাৎ একছড়া রেশমের হার দিয়া হস্ত বেষ্টন ফিরি 


উস্ষান পুর্বীক নিবেদন । পরে আমি ইতিপূর্বে "তাঙ্গূলি অষ্টগ্রামী সম্মাজের 
বিবাহ পদ্ধতি” ধাহ। লিখিয়াছিলাম, 7৮4৯ ০% 
'আরও লিখিলাম। 

কঃ ৭4 48৮১০ দশ 
ষাহার! অধিবাঁসের ভালার সহিত ধান, তাহারা কন্তার বাটা হইতে হর 
বিদ্বাই” বাবত ২।১টা মুদ্রা! সম্মান বাবত পাইয়া থাকেন। 

২। বিবাহের তারিখে বর সভান্থ হইলে বরকর্তাকে গ্রাম্য বাব ইত্যাদি ও 
ডেলামারাঁর বাঁবত কিছু দিতে হয়। 

৩। বিবাহের সময় সভী-বরণ পান-শুপারি দ্বার! ও গুরু-বরণ, পুরোহিত- 

বরণ, গ্রাম্য দেবতাদি-বরণ ইত্যাদি বরণও পান গুপারি ছারা সমাধা হইয়া 
থাকে । আর কন্ঠাকর্তাকে তাহার পূর্ব জামাতাগণের মান্য দ্ব্বপ অবস্থান্থুসারে 
খুঁতি উড়ানি বন্দি দিয়া বরণ করিতে হয়। মাতুল মান, মীতামহীর মান 
ইত্যাদি বরকর্তাকে দিতে হয় । বিবাহের রান্িতে বাসর-জাগানি হয় এবং 
তংপরদিন শয্যা তুলা হয়, তৎ বাবৎ বরকে “বাসর-জাগানি” ও “শয্যা ভূলানী” 
কিছু দিতে হয়। 
81 কন্তা দ্বিরাগমন কালীন স্বশুরালয় যাইলে তৎসঙ্গে একটা মেলানি- 
ভার দিতে হয় অর্থাৎ তাহাতে অবস্থান্থসারে যথোপযুক্ত মিষ্টান্ন ও নানাবিধ 
দ্রব্যাদি ও কন্যার কাপড়াদি বা শধ্যার্দি এবং বরের বাড়ীর গুরুজন বাক্তিকে 
মমস্কারী কাপড় চোপড় দিতে হয়। 

€। বিবাহের পর প্রথমতঃ জামাতা শ্বশুরালয়ে গমন করিলে উনুর 
্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনকে টাকা দির! জামাতা প্রণাম করিবে। পরে 
জামাতা প্রত্যাগমন কালীন নগদ টাক! ও বন্ত্রাদি উক্ত গুরুজনের নিকট হইতে 
সম্মান স্বরূপ লৌকিকত৷ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

-- ৬1: গহন বা পণ কিছু নির্ধারিত নাই। উভয় পক্ষের অবস্থা ও ইচ্ছান্ু- 
যারে কন্তাকে অলঙ্কার দেওয়া; হয়। 

৭। “আর অষ্টগ্রামী সমাজের বিবাহ-পদ্ধতির” ১১ দফা! অনুসারে একা- 
যন করিয়া শুভাশুভ কার্ধ্য শেষ করিতে হয়। বিদেশস্থ কুটুম্বগণকে নিমন্ত্রণ 
করিতে হইলে, “জানান এক পণ কড়ি” দিবার ব্যবস্থা পূর্বে ছিল । শুনা যায়, 
এক্ষণে তৎপরিবর্তে € একটা পয়সা: উক্ত একপণ কড়ির পরিবর্তে 'ঝিউরী 
জানান ইত্যাদি সা দিতে হয় এবং তাহার বাটীতে কোন দেবতা থাকিলে 


বঙ্গীয় তান্ব,লী বৈশ্য । ১৬৭ 
সাহার বাৰ্ত পৃথক € পয়সা মান্য দিতে হয়। এ সকল মান্য দির: নিষস্থপ 
করা হয়। এইরূপ করিলে তবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়। কিন্ত স্বদেশে বিবাহ 

ণহইলে এীনিয়ম খাটে না। সেস্থলে উক্ত নিমন্ত্রণ জন্ত মান্য 
সন্দেশ বাবত ৮জগন্নাথ জীউকে অর্পপ্রকরা হইয়াছে, এরূপ ধরিয়া লওয়া হুয় 
বলিয়াই স্বদেশের নিমন্ত্রণ কড়ির পৃথক্‌ ব্যবস্থা নাই। বিদেশে লোকাভাবে 
ডাকে পত্র দ্বার! নিমন্ত্রণ করিতে হইলে দেবতার মাগ্ত ও বিউড়ি জানানাদি 
কড়ি বাবত টিকিট উক্ত পত্র মধ্যে পাঠান হয়। 

৮। উক্ত “অষ্টগ্রামী সমাজের বিবাহ পদ্ধতির” ৯২ বার ভিউ 
করিয়াছেন যে, কলিকাতা! ও বালেশ্বর অষ্টগ্রামী সমাজ “মেদিনীপুর স্থানের 
৬জগন্নাথ জীউকে” পুজা পাঠান লহন্ধেও এরূপ নিয়মে পরিচালিত হন কিনা? 
ততসম্বন্ধে নি্নে লিখিত হইল । 

৯। আমাদের স্বস্থান অর্থাৎ মেদিনীপুর অষ্টগ্রামী সমাজের সন্দেশ বাবত 
কড়ির টাক। মেদিনীপুর ৬জগন্নাথ জীউকে দেওয়া হয়। এরূপ কলিকাতান্থগু 
বালেশ্বর স্থানের অষ্টগ্রামী তান্বলি মহাশয়গণও মেদিনীপুর স্থানের অন্তর্গত 
অন্ঠান্ত স্থানের সন্দেশের টাকা এই মেদিনীপুর স্থানের ৬জগন্নাথ জীউকে 
অর্পণ করেন। ইহা বহুকাল হইতে এইরূপ ভাবে চলিয়া আঙ্সিতেছে। আর 
উক্ত “আষটগ্রামী সমাজের বিবাহ পদ্ধতির” ১১ দফায় লিখিত ১৬২৮২৪২ ৯২ 
টাকা (অবস্থান্ুসারে ) সন্দেশ বাবত স্কৃতির নিকট লইয়া! সকল স্থানেই 
কার্্ের অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন। উক্ত সমস্ত টাকা! মেদিনীপুর স্থানের 
৬/জগন্াথ জীউর বাবত ষোল আনা, অষ্টগ্রামীর তরফ একজন জাকির 
নিকট খাতায় জমা হইয়। থাকে । 

১০। মহাশয় “মালিক আদির অর্থ কি?” জানিতে চাহিয়াছেন। তাহা 
নিয়ে লিখিত হইল। "স্থান বা থান, দল, ভাই, পাত্র, আত্ম, 'অস্তরঙ্গ, দশ 
গ্রামের দশ জনা” বেষ্টিত মহাশয়ের সকলেই উপস্থিত। দশের অনুমতি হইলে 
ক্কৃতি কার্যের জন্য অনুমতি পায় । ইত্যাদি বচনটা একজন কুলীনের ছারা ব্যক্ত 
হইবে। তদনুসারে কৃতি অন্থ্মতি পইরা কার্য নির্বাহ কক্ষিবেন। প্রথমতঃ 
১০টী গ্রাম লইগসা প্রথমে অষ্টগ্রামী সমাজ গঠিত হয় । তজ্জপ্তাই দশ গ্রামের নাথ 
এপর্য্যস্ত খ্যাত আছে। উক্ত দশটা গ্রামের নাম ধরিয়া কোন.মাসের €কান 
সংখ্যার কোন বৎসরে ১০টা কুলীন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাহা “মহাঁজনদবন্ছু* 
নাষক মাসিক পত্রিকায় ১০১১ পৃষ্ঠায় (উপাধি "ও মস্তবা): স্থান উদ্ধৃত হই... 


নস 
স্বাছে, তক্গধ্যে "পোল_ও পাতৃল” এই ছুই গ্রাম ফৌৎ অর্থাৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে 
অবশিষ্ট ৮টা গ্রাম মাত্র বর্তমান সয়ে বিদামান আছে। ৮০+:০, 

১১। পালিক” শব্দে মৌলিকের বিনি কুলীন, তাহাকেই বুয়া যায়। 
কুলীন না হইলে গুভাগুভ কোন কার্খ।ই নির্বাহ হয় না। কুলীনের পাঞ্জের 
বাড়ীতে কোন শুভাণ্ডভ কাধ্য উপস্থিত হইলে উক্ত মালিকের বাটীতে কুলী- 
নের নিকট বে ডাল! পড়িবে, তাহাতে যে টাকা ও পান শুপারি ইত্যাদি 
দেওয়! হয়, তাহা মান্তস্বরূপ কুলীনেই গ্রহণ করিবেন। 'আর যে কুনদীনের 
পাত্র নাই, তিনি একানি-অংশী ভাই। কোন কুলীনের বাটাতে কোন কার্ধ্য- 

_ ক্ষাপ উপস্থিত হইলে, তাহার ভ্রাত। অর্থাৎ কুলীনগণের মধ্যে যিনি উক্ত 
একাপনে উপস্থিত থাকিবেন, তিনিই উপরোক্ত বচনটা ব্যক্ত করিবেন । 
কুলীনের ঘরের কার্যে ডালান্ন ২৫২ টাকা দেওয়া হয়। তাহা। কুলীনের 
ভাগারে বাইবে অর্থাৎ কুলীনের নিজ ঘরেই থাকিবে ) উক্ত ডালার টাক। 
অন্ত কেহ পাইবেন না। 

১২। অই্টগ্রামী সমাজের শুভাগত কার্যে কুটুদ্িতায় একটা কাগজের 
প্রথা আছে। উক্ত কাগজে অগ্রে সারদে, বামনদে, হেলান মল্লিক, সেব্য- 
ঝাাজসেন, সেনপুরের সেল, কুশনাথা গুঁই, বড়ামের লাহা ইত্যাদি পর পর 
কুলীনের নাম পিখিতে হইবে। বাগড়ার নন্দীর নাম কুটুদ্িতার কাগুজে 

 জহিত লিখিত হয় না। উক্ত আমদানী টাকা মোড়কে করিয়া পৃথক রাখ 
হয় । আর মৌলিক পাত্রগণের নাম লিখিত হইবার পূর্বের “মজকুরি-আশের” 

- শাম কাগজে আড়ভাবে লিখিতে হইবে । তৎপরে উপরোক্ত কুলীনগণের 
পরের পর যেমত কাগজে নাম লিখিত হর, তদন্ুসারে উক্ত কুজীনগণের 
পাত্রের নাম অর্থাৎ মৌলিকের নামগুলিও লিখিত হয়। 

৯১৩1 শুভ. বিবাহ আদিতে সভাস্থ ব্রাহ্মণ, কারস্থ ও নবশাখগণ উপস্থিত, 
থাকিলে অগ্রে ত্রাক্ষণ, ত২পনে কারস্থ ও নবশাখগণকে মালা+চন্দন ব্রাহ্মণের 
দ্বার: বিতরণ করিয়া, পরে স্বজাতি মধ্যে সর্কপ্রেষ্ঠ সারদে, বামনদে; হেলান, 

 ল্লিক ইত্যাদি বাবতীক কুলীন নৌলিকগণকে ক্রমান্ুারে পরের পর. মাল। 

চন্দন দেওয়। হয়। কুলীনের, অনুমতি ন1 হইলে কতির কার্য্য সম্পন্জ হইবে না। 
৯৪ ভাত্র যাসের মাসিক পত্রিকায় “অষ্টগ্রা্মী সমাজের বিবাহ পদ্ধতির” 

৯১ দফার লিখিত ভাই, পাক এবং অস্তরঙ্গ-__ইহার। কি সভা হইতে বিশেষ 
ক্ষমতাপন ব্যক্তি, অথবা কিন্ূপ? এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইস্মাছে। উত্তরে বলি- 


বয় তা্ুলী বৈশ্য ১৬৯ 


তেছি যে, কৃতি অবস্থাপন্ন হইলে তাছার গা কার্য উপলক্ষ যে কেক 

দিন কারধ্য করিবেন, তাহাতে যোল আনাকে উক্ত কয়েক দিন কার্ধয উপলক্ষে 

ডাক ও নিমন্ত্রণ অর্থাৎ, ষোল আনাকে আহ্বান করিয়া সমবেত করিতে 
হইবে। উক্ত অবস্থাপন্ ব্যক্তির পক্ষে কেবল তাই, পাত্র, অস্তরঙ্গ ছার উক্ত 

কার্ধ্য সারা চলিবে না। তবে কৃতি অবস্থাহীন হইলে, উক্ত কৃতি প্রথমে বে 

একটি একাসন আহ্বান করিবেন, সেই একাঁসনের উপস্থিত যৌল আনা 
কৃতিকে অবস্থাপন্ন ষণ্ঠপি বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে অত্র পত্রের ১* 

দফায় লিখিত কুলীন ও অন্তরঙ্গ ও তাই, পাত্র ইত্যাদির মধ্য হইতে এক 

এক জন! বা প্রত্যেককে লইয়! কৃতি কার্য করিতে পাইবেন এমত যোল . 
'আন। বিবেচনা করিলে এই মত আদেশ দিয়া! থাকেন; তদন্ুসাঁরে কৃতির কার্ধ্য 
সমাধা হয়। অর্থাৎ উক্ত দশ দফায় লিখিত ব্যক্তিগণের উপর উক্ত সময়ের 
কার্ধ্য নির্বাহের জন্ত ক্ষমতা যোল আনা দিয়া থাকেন। তাহাতে চিরস্থায়ী 
ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে ধারণ! করিবেন নাঁ। কেবল উক্ত কতির 
ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার জন্যই দেওয়া হইয়া থাকে। 


চতুগ্র্ণামী সমাজের বিৰাহ। 
মেদ্দিনীপুরস্থ শ্রীযুক্ত গীতান্বর দে মহাশয় 'লিখিয়াছেন। 
আমাদের সমাজে বিবাহে কৌলীন্ত-গ্রথা পুর্বে ছিল, এর্ধন নাই ) বরং 
মালিক-প্রথা আছে; কিন্তু তাহাদের সন্মানার্থ নগদ মুন্তাদি কিছুই: দিতে হয় 
না। তবে বদি বরকর্ভার পিতা মালিক হন, তাহা হইলে, ধনী স্বরূপ 
১1৩০ কন্তাকর্তাকে দিতে হয়। 
বর সভাস্থ হইলে, পান স্থপারি দেওয়া! হয়। উহা দ্বার! সভা-বরণ হয়। 
এই পান সুপারির কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই ; পান পান না পান না পান। 
বিবাহের পূর্বে গুরু পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ তৎপরে স্বজাতি ও সভাস্থ অন্যান্ 
লোকের অন্মতি লইয়া বিবাহ কার্য আরম্ত হয়। পুর্ব জামাতাদ্দিগের বরণ 
অগ্রে দিতে হয়, তৎ্পরে মাতুল সম্মান ও মাতামহীর সম্মান দিতে হয়। বিবা- 
হের পর দিন “আকাটা সিনান” করান হয়। ইহা ভিন্ন বিবাহের পর দিন - 
অন্ত কোন :প্রথা প্রচলিত নাই। : অবস্থান্থমারে বরকে পষ্বস্ত্রের পরিবর্তে 
সতার কাপড় দেওয়া হয; ফুলশয্যা আছে, ক্ষমতান্থসারে দেওয়া হয় । 
, বিবাহরাত্রে কন্তার বাটাতে যে ষক্জ করিয়া বরধাত্রী খাওয়ান হয়, এই বর-: 


চরীনিত 7. ::.।'। বিয়া বাযাতি 4... [ 
: ্বাত্রীর ভৌজন দক্ষিণ! কিছু কিছু দিতে হয় ;__ইহাঁকেই "নুরুতি ভোজন” বলে- 
এবং এই যক্ঞের অন্থুমতি কুটুম্ব হাশয়গণের নিকট হইতে পুর্কেই লইতে হয়। 
বিবাহের পর বর বাটাতে পৌছিবে, বর্বরতা গাম স্বলাতির একটা ভৌজ 
দিয়া থাকেন $ কন্তার পিত্রালয় বরের স্বগ্রামে হইলে, এই সঙ্গে কন্যার ও 
গণকেও নিমন্ত্রণ করা হয়, ইহাই বৌভাত। | 
বিবাহের তৃতীয় দিবসে বরকন্া নিজালয়ে আসিয়া, আটদিনের দিন ্্ 
মঙ্গলা শেষ করেন। 
নমস্কারী কাপড় খিরাগমনের সময় দিতে হয়। বৎসরাস্তে দ্বিরাগমনের 
নিয়ম কিন্তু মেয়ে বড় হইলে, ধুল পায়ে লগ্ন করা হয়। 
বিবাহের পর সর্ব প্রথম বর শ্বশুর বাটা আসিলে, শ্বপুর শ্বাশুড়ী গ্রভৃতিকে 
টাকা দিয়! প্রণাম করিতে হয়। সেই প্রণামী টাক তাহারা ফেরত দিয়া, 
তৎ্সঙ্গে আরও লৌকিকতা করেন। 
- গ্রহন। বা পণের কোনরূপ পীড়াপীড়ি নিয়ম বা! দর দস্তর করা আমাদের মমাজে 
নিষিদ্ধ। অবস্থান্থসারে গহন! দেওয়| হুয়। 
অগ্রে কন্তার গাত্রে হরিদ্রা দিতে হয়; কিন্তু বরের বাটা হইতে লগ্মধরণী 
হরিদ্রা সিন্দুরাদি পাঠাইতে হয়। বিবাহের নিমন্ত্রণ সর্ব সাধারণকে করা! হয়) 
এবং সকলেই লৌকিকতা দিয় থাকেন। 
দূরিদ্রের৷ কন্তা বিক্রয় করিয়া পণ লইয়া থাকে, কিন্তু ইহা পূর্বে ছিল না 
বিবাহের- পূর্বের ভ্ঞাতি, কুটুম্ব এবং মালিক একাসন করিয়া, উ'হাদের 
সম্মান স্বরূপ ১২ টাকা ও পান লুপারি দিয়া বিবাহের অন্কমতি লইতে হয়। 
পূর্ব টাকার পরিবর্তে কড়ির ব্যবস্থা, ছিল। এখন তাহা নাই, এখন ১২ টাক! 
হইতে ৪২ পর্যন্ত লওয়া হয়। এই টাকা সায় দিলে দেশ বিদেশ সকলকেই 
নিমন্ত্রণ কর! হইল এবং বিবাহের সমাচার, পত্র দ্বারা দেওয়া হয়। 
বিবাছের পর কন্া লইতে আগিলে মেলানী-ভার ও কল্যাণীয় লাড় দিতে 
হয়। ছীদলাতলার খরচা কন্তাকর্ডাকে দিতে হয়, পণে বিবাহ হইলে বরকর্তী৷ 
দিয়া থাকেন । পীতান্বরবাবু দ্বিতীয়বার লিখিয়াছেন;_- 
যগ্তপি উভয় পক্ষের মালিকের সহিত বিবাহ হয়, তবে ধনসোনা স্বরূপ 
১/৬০ আনা কাহাকেও দিতে হয় না। বিবাহের পরদিবস কন্;র বাটীতে যজ্ঞ 
হর । প্র বজ্তকেই স্থক্কতিভোজন বলে । দিবাভাগে ও রাত্রিতে যজ্ঞ হয়। এক্ষণে 
ব্রধারীর সুবিধার জন্য দিবাভাগে যজ্ঞ ও রাত্রিতে জলপান হয়। কার্য সমাধ! 


, বঙ্গীয় তান্বুলী বৈশ্য । পর. 
হইলে মালিক এবং পাত্রকে ১২ টাকা অথবা॥* আনা! মানস্বরূপ বিদার 
উভয়কেই করিতে হয়। , সেই বিদায় উহারা উভয়ে /%/* আনা ও ।%* আনা! 
ভাগ করিয়া লয়। কার্ধট সমাধা হইলে ডালাবিদায় করা প্রচলিত আছে। 
প্র ডালা ৪ খান! কৃতির বাটি হইতে বাহির হয়; এ ভাল! দে, কু, সেন, গণ 
ইহারা পাইয়া থাকেন । ডালার্‌ নিয়ম ৬ পণ ১৫ গণ্ড করিয়। কড়ির ছুইখানি: 
ডাল! বাহির হয়ঃ একখানি সেনপুরের দায় দিয়া, আর একখানি বিষুপুরের 
দায় দিয়া বাহির হয়, আর একটি ডালা এক কাহন পাতুলসাতার দায় দিয়! 
বাহির হয়, আর একটি ডাল! ৪ পণ ১* গণ্ড! দেপুরের দায় দিয়া বাহির হয়। 
এই ৪খানি ডালার মধ্যে দেয়ার দে কপিলধি গোত্র হইলেই এ ডালা গ্রহণ 
করিবেন। ইহাকে গৌরবের ডালা কহে। অপর দে হইলে ইহা! পাইবেন ন1। 
আর বিষুঃপুরেরটী কু পাইবেন, সেনপুরেরটী সেন পাইবেন, পীতুল সীতারটা 
গণ পাইবেন। এই ৪&টা ডালার মধ্যে প্র মালিকগণের বাটাতে ক্রিয়াকল্প 
হইলে সেই ডালাখানি তীঁড়ারগত হইবে, ও বাকি ৩থানি ডালা বিলি হইবে। 
বরের তৃতীয় দিবমে বাটা আসিবার সময় বরকর্তার বিদার ১২ টাকা ও নিত- 
বরের বিদায় ॥* আনা, আর বরযাত্রীর বিদায় কেহ২ গায়ে করিয়া থাকেন, 
কেহ বা! ক্ষমত। অনুসারে দিল্পা থাকেন। আর একটা কথা, কন্তার বাটীতে 
বিবাহের রাত্রিতে কন্যার ভগিনীর! বাসর জাগান ও তাহার পরদিবস আকাট! 
স্নানের পর দুধপাস্ত ও কড়িখেলা চিরপ্রথা আছে। এবং এ ছুধপাস্তর উচ্ছিষ্- 
তোল! কন্তার ভগিনীরা মান্য স্বরূপ কিছু পাইয়া থাকেন, -তাহা৷ -ৰরকর্তাকে 
দিতে হয়। বর ও কন্ঠা বাটাতে পৌছিলে কলমী তুলান ও ছুয়ার আগুল! 
হিসাবে বরের ভগিনীদিগকে মান্ত স্বরূপ কন্যার পিতাকে অবস্থান্থসারে দিতে 
হয়। বিবাহের রাত্রিতে বরকর্তাফে কন্তার ভ্রাত্বর্গের মান্ত স্বরূপ ২২ টাকা 
দিতে হয়। বর বিদায় কালীন ২২ টাকা কন্যাকর্তাকে বরের ভ্রাতৃবর্গের বিদাক় 
স্বরূপ দিতে হয়। কেহ কেহ গায়ে গায়ে শোধ করিয়া দেন। 


সপ্তগ্রামী.সমাজের বিবাহ । 


নান্দিবদ্ধি হইঝ্া অধিবাস হন্ব। তৎপরে বরের বাটা হইতে হলুদবাটা এবং 
হুরি্রাস্থতা, দুর্বা, সন্দেশ, বাতাসা, গোটা পান.ও সুপারি কিছু কিছু লয়! 
জনকয়েক সধবা স্ত্রীলোক এই সকল দ্রব্য কনের বাটা লইরা বান ও লগ্ন মতে 


্ 


৯৭২...) বিবাহ পদ্ধতি। 


১ 

তথায় কানের গায়ে এই হলুদ দিয়া হস্তে জাতি দেওয়| হয়। এবং পান, 
স্থপারি, সন্দেশ, বাতাস! নিমস্ত্িত সধবা দ্্ীলোকণ্দিিকে তথায় বিতরণ করা 
হ়্। ক'নের গায়ে হনুদ দিবার সময় ৫ খাই হরিদ্রা সুতা ৫টী দুরব্ধা সহ উহার 
বাম হস্তে বাধিক্সা দেওয়া হয়। তৎপরে ক'নের বাটা হইতে উক্ত তেল হলুদ 
এবং উহ্থার সঙ্গে ভাহারা আবার পান, স্থপারি, সন্দেশ, বাতাস দিয়া, নেই 
সকল সধবা স্ত্রীলোকের দ্বার! বরের বাটা পাঠাইক্স। দেন। এইবার বরের হাতে 
€টা দুর্ববাসহ ৫খাই হরিদ্রাস্থতা এবং হস্তে দর্পণ দেওয়! হয়। বন্দেশ বাতাস! বা 
পান স্থপারি দিবার কোন পরিমাণ নাই.১ অল্পই দেওয়া হয়। নববন্্র পরিধান 
করিয়! গায়ে হলুদ হয়, কিন্তু তাহ! নিজে দের । উহ! কাহারও প্রদত্ত নছে। 

বিরাহের ২1৪ দিন পুর্বেও গায়ে হলুদ হয় । অথবা কল্য বিরাহ অগ্তও গায়ে 
হলুদ হুয়। যন্বন্ধের পরে কো্ঠি গণন। প্রায়ই হয়। পাল্টি বিবাহ, অর্থাৎ ছুই- 
জনেরই ছেলে মেয়ে পরম্পরে বিবাহ হয়। কিন্তু তাহা অতি'বিরল। গায়ে 
হলুদের পর ৰর ও কন্তার নিকট আত্মীয়ের স্ব প্র বাটাতে নিমন্ত্রণ করিয়া 
পরমান্ন ভোজন করান এবং নববন্ত্র দিয়! আশীর্বাদ করিয়! থাকেন, ইহাকেই 
“আইবুড়। ভাত” বলে। দূর সম্পর্কে ঘে সকল স্বজাতিকে নিমন্ত্রণ করা! হয়, 
তাহার! সকলেই বস্ত্র এবং কিছু মিষ্টান্ন বাছুধ দিয়া লৌকিকতা করেন । বরের 
বাটাতে এই লোঁকিকতায় ধুতি চাদর, কনের বাটা নিমন্ত্রণ হইলে সাঁটা ফাঁপড় 
দিতে হয়| - নিয়ন্ত্রণ না হইলে কোন তত্ব করিতে হয় না। বিরাহের পুর্ব 
আমাদের কোন সভ1! সমিতি বা মালিককে জানাইতে হয় না, তবে সমাজের 


. পুজনীয় মহোদয়দিগকে জানাইয়া “অধ্যক্ষ” কর! হয়। কিন্ত নিমন্ত্রণ ইচ্ছা কিনা 
- অবস্থানুসারে কর! হুয়। তাহাতে কাহারএ মান অভিমান নাই। সাধারণের 


নিকট যে বস্ত্র লৌকিকত। পাওয়া সায়, তাহ! আবার তাহাদের বাঁটাতে কাহা- 
রও বিবাহের সময় এই লৌকতার পুনঃপ্রধান হয় । নচেৎ নহে । 

ঘিবাহের দিন বর এবং ক'নের বাটা ছাঁদলাতল! হক্স। দুইজন লোক 
দ্াড়াইতে পারে এমন একটু বাটার ভিতরের উঠানে 'অথব| কোন স্থানে ৪টি 
পকলার তেড়” অর্থাৎ ক্ষুদ্র কলাগাছ চারিকোণে রাখ! হয়; ইহাকেই ছীদলা- 
তলা! বলে। বরের বাড়ীর ছাদলাতলার ভিত্তর শিল ও পাথর এবং ক'নের 
বাড়ীর ছাদলাতলায় একখানি শিল ও আলিপণাযুক্ত পিঁড়ি রাখা হয়। 
। বিবাহের দিন “জল সওয়া” হয়, তৎপরে বৈকাল বেলা নাপিত আসিয়া 


বরকে কামাইয়! দেয়। এ সময় ৰরের পরিধের যে বস্ত্র থাকে, তাহা নাপিতের 


বঙ্গীয় তাঙ্লী বৈষ্ঠু। :. .. ১৭৩ 


প্রাপ্য । বর কাষাইয়! ছাদলাতলায় স্নান করে) পরে কয়েকজন সধবা স্ত্রীলোক 
ইহার হুস্তে ৭ খাই বাধিয়া দিয়া,বরণভাল! এবং শ্রী দিয়! বরণ করে। 
-শশ্রী” ব্রাহ্মণের সধবাঁ স্ত্রীলোকে প্রস্তত করিয়া দেন। ইহা চাউল বাটায় 
এল মর... 
শিল দেখান হয়। ৭ 
বরণডাল! অর্থাৎ একখানি থালায় ধান, দুর্ধা এবং ৪টি মাটির চোরো! 
থাকে ।: মৃত্তিকা দ্বার! প্রস্তত খুব ক্ষুদ্র হাঁড়ির মত আকৃতি ভ্রর্যকে “চোরো।” 
বলাহয়। ইহার আবার ঢাক্‌নী আছে।. কোন-চোরোয় হলুদ মাখা চাউল, 
কোনটিতে পান বা স্থপারি আদি থাকে । এই চোরোগুলিও থালার উপর. 
বসান থাকে, ইহাকে বরণডালা! বলে। বরণের পর “ঘর্বমঙ্গল! মঙ্গল্যে” 
গ্রভৃতি যাত্রার মন্ত্র পাঁঠ কর! হয়। ওদিকে মেয়ের বাটার ছাদলাতলায়ও এ 
ব্যাপার। তথাগ্গ নাপতিনী দ্বারা ক'নে নথ কাটিয়! আল্তা। পরিযা, পরিণয়ের ' 
ন্ত প্রস্তত হয়েন। এ সমাজে ৮১* এবং ১২ বৎসরের মধ্যেই কন্ঠার বিবাহ 
. হুইক্স। থাকে। এখানেও ছাঁদলাতলায় ক'নেকে এরূপ ডাল! দিয়া, ধরা. 
সত্রীলোকে বরণ করে। 
সভায় ব্রাহ্মণ এবং স্বজাতির অন্থমতি লইয়া কাছা রা 
পাঠ করার পর বর ছাদলাতলায় যাম্ম। ভথাস্নস্ত্রীআঁচার অর্থ, শুভদৃষ্টি হয়।, 
তৎপরে বর ও ক'নেকে পুনরায় সভাস্থ কর! হয়। এখানে প্রতিজ্ঞীমন্ত্রের ও 
সাক্ষিমন্ত্রের পাঠ এবং শুৃষ্টি করিয়। কুশপ্ডিকার পর বিবাহ্‌ সমাপ্ত হয়। 
তাহার পর বাসর ঘর। পরদিন বৈকালে বরকর্তা যে গহনা গাঁঠাইয় . 
থাকেন, তাহা পরাইয়! ছীদলাতলায় আবার ক'নে ও বরের হস্তে $ খাই স্থৃতা- 
ৰাধিয়া বরণ করিয়া! বর ক”নেকে পাঠান হয় । ইহাকেই বাসী বিবাহ বলে।, 
বরযাত্রী ভোজনের পর কন্ত। এবং বরের উভয়ের বাটার পান সুপারি 
স্বাতিবর্গকে দেওয়! হয় । পুর্বে কুলীনদ্দিগকে ভালা! দেওয়া হইত, এখন 
তাহা৷ হয় না; ব্রাহ্মণ তোজনের দক্ষিণ! বরকর্তা যাহা দিবেন, কন্তাকর্তী উহার 
অর্ধেক দিবেন,__ইহাই প্রচলিত খ্রথা। ন্‌ 
বর ও ক'নে বাঁটা আিলে; তাহাদের বরণ করিয়া লওয়! হয় । এবং কড়ি-. 
খেল! করিয়! সঙ্গে সঙ্গে দ্বিরাগমন হয়। শ্বপুর-বাটা নিকটবর্তী হইলে, তথাক়্ 
নচেৎ জ্ঞাতির বাটা গমনাগমন করাইয়া কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া, স্বিরাগমন 
শেষ কর! হয়। বিবাহের পরদিন ফুলশয্যার বিবিধ জব্যাদি রীতিমত ভাবে 


বি 


১৭৪ র্ ; বিবাহ পদ্ধতি । 
দেওয়া হয়। দুরদেশ হইলে, টাকা ধরিয়! দেওয়া হয় । বিবাহের রাত্রিতে সভাক়্ 
দান সামগ্রী সাজাইরা| দেওয়া হন্ধ। গহনা বা অন্য কেমুন দান সামগ্রী দিবার 
চুক্তি নাই । বরের বা ক'নেরপণ নাই। এ সকল প্রথা এ সমাজে স্বণার্থ। 

বিবাহের পর উভয় পক্ষেই নৃতন কুটুম্ব ভোজন বলিয়া যজ্ত করেন। পাক- 
স্পর্শে পংক্তি-ভোজনের শেষে ক'নে আসিয়! ২১* পাতে পরমার পরিবেশন 
করেন ) কনের বাটীতে বাসী বিবাহের দিন বরকে পংক্তি-ভোজনে বসিতে হয়। 

হুরিদ্রা কাপড় পরিবর্ভনের পর বর জোড়ে আসিয়া শ্বগুর-বাটা ৮ দিন 
থাকেন )--ইহাই নিয়ম । এই সমন্ন বর শ্বশুর-বাটার গুরুতর সম্পর্কীয় জন- 
গণকে টাকা দিয়! নমস্কার করেন। 

বরের বাটাতে কনে দেখার দিন ক'নে তাহার মান্য গুরুতর ব্যক্তিবর্গকে 
বখামস্তব ধৃতি, চাদর, সাটি, থান দিয়া নমস্কার করে। সধবার সাটি, বিধবার 
থান কাপড়, পুক্ুষগণের ধুতি চাদর নমস্কারীরূপে প্রদান ও নমস্কার কর! 
প্রথাসম্মত॥ ধনবান্‌ আত্মীয়ের! এই দিন গহন| .দিয়1 থাকেন ১_-সাধারণে 
টাকা! দিয়া বৌর মুখ দেখেন । 

বিবাহের পুর্বে কোষ্টি গণনা! করিয়া,ছেলে এবং মেয়েকে টাকা বা অলঙ্কার 
দিয়! *রাগ্দরত্র” করা হয়। 

ঘড়ি চেইন এবং রূপার বাসন ইচ্ছান্গুমারে বড়লোকের! দিয়! থাকেন। 
তুল ব্রণ নাই। কিন্ত দান সামগ্রীর সঙ্গে ভোদোর লাডু ১০ শত নুগ্া- 
ধিক্য পরিমাণে দেওয়া হয়? এই সঙ্গে স্বাশুড়ী এবং ননদের লাড়, সম্মান-স্বরূপ 
কিছু নুতন আকৃতিতে বড় করিয়া দেওয়! হয়। ননদের লাড়।ভিন্ন দর্পণ, 


. চিন্কী, কাপড়, নিন্দুর-চুবড়ী ইত্যারি প্রাপ্য আছে। 


বিবাহ-বাসরান্তে “বরের শয্যাতুলা” বলিয়া! চাওয়া হয়; কিন্তু টাক! লাগে 
না এ প্রথ! ক্রমেই ফুতাবস্থায় পতিত-_তাই জোর নাই। বর বে টাকা দিয়] 
নমস্কার করেন, তাহা সঙ্গে সঙ্গে পুনংপ্রদান করিয়া লৌকিকতা। করিবার রীতি 
নাই । বরযাত্রীর রাহাখরচ বর-পক্ষকে দিতে হয়।  স্ুকৃতিভোজন আছে, 


,. কিন্তু স্বজাতীয় বরযাত্রীর দক্ষিণা দিবার গ্রথা নাই। ইহাদের ভাগিনেয়ের 


বরণ নাই ; আইবুড়া ভাতের লৌকিকতা অষ্টগ্রামী সমাজের অন্থ্রূপ। 


ষ 


। 


পল্লী সমাজের বিবাহ। 


ছুমক1 রপিকপুর হইতে শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দে উকিল মহাশয় লিখিয়াছেন,__ 

আমাদের ঘমাঁজ অতি: সন্ীর্ণ ও সীমাবদ্ধ । আদি সমাজ: হইতে আসিয়া 
আমরা বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণায় প্রথমতঃ ৬টি গ্রামে বাস করিয়াছিলাম | 
গ্রামের নাম যথা_-১ যশপুর, ২ ছবরাজপুর, ৩ কড্ডে, ৪ সেমল্লে, ৫ পারষণ্ডী, 
৬ মধুনগর ;_-এই ৬টি গ্রামে বাস করাহেতু আমাদের সমাজ ছয় “থাকে” 
সমঅংশে বিভক্ত হইয়াছে। পরে কোন অজ্ঞাত কারণ হেতু ৰিভিন্ন থাকের 
বিবাদ হওয়ায়, ২থাক একপক্ষ ও অপর ৪ থাক অন্য পক্ষ অবলম্বন করেন। 
প্রত্যেক থাকের সংখ্যা ১০৮ ঘর।. বিবাদের পর হইতে একপক্ষ ২১৬ ত্বর 
বলিয়া! ও অন্তপক্ষ ৪৩২ ঘর বলিয়া আপনার্দিগকে পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। 
কিন্ত এই বিবাদে আদান প্রদানও সামাজিক আচার বাহারের কোনরূপ 
ব্যতিক্রম ঘটে নাই অর্থাৎ উভয়পক্ষের মধ্যে আদান প্রদান হইয়া আসিতেছে 
আমাদের পুত্র কন্তার বিবাহ এই ছুই জেলার মধ্যেই হইয়া থাকে | এই জন্যাই 
আমাদিগকে আদান প্রদানে সবিশেষ অন্থুবিধা ভোগ করিতে হয়। কন্তার 
বিৰাহে মনোনীত বর পাইলে, উপযুক্ত ঘর পাওয়া যায় না এবং ঘর পাইলে, 
বরের অভাব হুয়। পুত্র বিবাহেও কখন কখন উপযুক্ত পাত্রী পাওয়া যায় 
না। বিভিন্ন স্থানীয় সমাজের সন্মিলন-প্রার্থনার এই একটি মূল কারণ। 

সে যাহা হউক, ইহারই মধ্যে কোনরূপে কষ্ট স্বীকার করিয়া, পিতা মাতা 
কিংবা! আত্মীয় স্বজন বর কন্ঠ! নির্বাচন করেন। এইরূপে বর ও পাত্রী নির্দিষ্ট 
হইলে, "আশীর্বাদের” দিন স্থির কর! হয় । ব্রাহ্মণ ও আত্মীরপ্বজন সমক্ষে ধান 
ুর্ধা ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা আশীর্বাদ করা হয়। পুর্বে বরপক্ষীন় 
লোকেরাই কন্যাকে অগ্রে আশীর্বাদ করিয়া আনিত । কিন্তু অধুনা পাত্রের 
অভাব হেতু অধিকাংশ স্থলেই কন্যাকর্তারাই প্রথমে পাত্রকে আশীর্বাদ করিয়! 
যান। আশীর্বাদের সময় পাত্র ও পাত্রীকে উপযোগী বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দেওয়! 
হয়। এইরূপে আশীর্বাদ সমাধা হইলে, কন্যাকে বাগদ্রত্তা বলা হয়। সম্বন্ধ 
দুঢ় রাখাই আশীর্ববাদের মূল উদ্দেশ্ত ; কিন্তু এখন অনেক স্থলে সে উদ্দেশ্যের 
ব্যতিক্রম ঘটিয়! থাকে । 

আনীর্বাদের পর বিবাহের দিন স্থির করা হয়। এী বিবাহ সম্পাদনজন্টা 
আত্মীয় স্বজনদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয় । নিমন্্রণ-প্রথ| তিন প্রকার, যথা ১-অস্ত- 
রঙ্গ ২ গ্রামী ৩ শতেকী। আত্মীয় ্বজনকে লইয়া কার্ধানির্ববাহ করিতে হইলে, 
অন্তরঙ্গ নিমন্ত্রণ করিতে হয়। নিকটবর্তী কতিপস্,নির্গিষ্ট গ্রামের কুটুম্ব লইয়! 
কার্ধ্য নির্বাহ করার নাম গ্রা্মী নিমন্ত্রণ । পূর্বোক্ত ২১৬ এবং ৪৩২ ঘরের 
কুটুঙ্ধ মহৌদগ্নগণকে লইয়! কারা নির্বাহ করার নাম শতেকী নিখগ্্রণ।: ধিনি 


। 


৯ 


: ঘেবধপ যোগ্য ব্যক্তি, তিনি শেই কারের নিমগ্্রণ করিয়া কারধ্াদি র্ধাহ 


[3 


বিবাহ পদ্ধতি। 





_ করিতে পারেন। 


সাধারণতঃ বিবার পুরব্বদিমে অধিবাস বা গানে হরিদ্র! দিবার প্রথা 
প্রচলিত আছে। বরের গাত্রে অগ্রে হরিদ্া দেওয়া হয়। বরকৃর্তী কন্তার জন্য 


পঅধিবাস-বনত্র” প্রেরণ করেন। উক্ত বস্ত্র পরিধান করাইয়া, কন্তার গাত্রে 
_ হুরিদ্রা! দেওয়া হয়। 


বিবাহের রাত্রে, পাত্র সভাস্থ হইলে, ব্রাহ্মণ, পুঁজনীয়লো'ক এবং ৰরকর্তার 
বরণের পর, পাত্রকে সুপারি ও পষ্টবন্ত্র দিয়া বরণ করিতে হয়। সেই সময় 


কন্তাকর্তার অন্ঠান্ত জামাতৃগণকেও স্থুপারি ও যথাযোগ্য বস্ত্র দিয়া বরণ করিতে 


হুয়॥ তদনন্তর বৈদিক প্রথামত বিবাহ সমাধা হইলে, কন্াকর্তা জামাতাঁকে 
সাধ্যান্ুসারে স্বর্ণাঙ্থুরী, কাংসনির্মিত কলস, ঘটী, থালা, বাটা, গেলাস, গাড়, 
পানপাত্র ইত্যার্দি জব্য এবং আধুনিক প্রথাস্থ্যায়ী ঘড়ি চেন প্রভৃতি প্রদান 
করেন এবং অধুনা সালক্কারা কণ্ঠার দানপ্রথা অনেকস্থলে প্রচলিত হইয়া 
'আসিতেছে। এই সকল দ্রব্য জাজাইয়া নান করিবার জন্য সভাস্থ করা হয়। 


বিবাহের পর বরকর্তা নববধূকে ইচ্ছান্ুপারে অলঙ্কারারি প্রদান করেন। তদন- 


'স্তর-পাত্র ও কন্তাকে গৃহাস্তরে লইয়া যাওয়া হয় এবং লৌকিক প্রথান্থুসাঁরে 
ক্কুলশয্যা করা হয়। পরদিন “নুক্ৃতি-ভোজনের” সময় কন্ঠাঁকর্তী কুলীন না 
হুইলে, তাহাকে কুলীনের সম্মান দিতে হ্য়। সেই সময় তাহার জামাতাদিগের 
মধ্যে কেহ কুলীন থাকিলে, তাহাকে পৃথক্ভাবে সম্মান করিতে হয়। 

“দে দত্ত পাল সেন” কুলীন। স্থক্কৃতি-ভোজনের পর ফুলশয্যার 
জন্য বরবর্তা সাধ্যান্গুসারে সুগন্ধি তৈল এসেম্স আতর হরিদ্র। সিন্দুর আঞ্ত! 
ইত্যাদি ভ্রব্য এবং টাকা দিয়া থাকেন। টাকার সংখ্যা ৫২ হইতে ৪০২ পর্যযস্ত 
ৃ । 

বর ও কন্ঠার স্ত্রী-আচার হইয়া থাকে । বিবাহের সমারোহ ফেরত আসিলে 
বরকর্তীকে বৌভাত দিতে হয়। সেই দিবস নববধূকে হাড়ি ছোঁয়ান হয়। 
'নিমন্ত্রিত আত্মীয় শ্বজনবর্গ বরের বাটাতে নগদ টাকা ও কন্ঠা বাড়ীতে ধাতু- 
নির্মিত দ্রব্য দ্বারা লৌকিকতা করেন । এই সব দ্রব্য ফেরত দেওয়! হয় না, 


_এক্িন্ত তাহাদিগের নিমন্ত্রণেও সেইবূপ লৌকিকতা৷ করিতে হয়। 


বর ও কন্যা! অষ্টমঙগলা1 করিবার জন্য জোড়ে শ্বশুর-বাড়ী গমন করে এবং 
"সেই সময় বর কন্যার পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে টাকা! দিয়া নমস্কার 
করে। যে সকল ব্যক্তিকে নমস্কার করা হয়, তাহারা জামাতাকে উপযুক্ত বন 
প্রতিদান করেন। 

কোৌলীন্য প্রথান্থসারে বরকে নগদ টাকা দেওয়া সম্বন্ধে কোনরূপ সাঁমা- 


॥ 
জিক নিয়ম নাই; তবে পাত্রের অভাবে এখন ভাল ঘর ও বর পাইলে কন্যা- 


কর্তা বরকে নগদ টাক] পণ-ম্বরূপ দিয়া থাকেন; এমন কি কন্যাকেও সাঁল- 
স্কারে দান করিতে হয়। 
অন্ত পক্ষে দরিদ্রের! কন্যার পণ-গ্রহণ করিক্স! কন্যার বিবাহ দেন। 
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্‌ বৈশ্যত্বের আলোচন। 

বিশ ধাতুর অর্থ প্রবেশ করা । তাহা হইতে টৈশ্ত শব্দের অর্থ উপভোগ- 
কারী হইয়াছে । যে জাতি অন্যত্র হইতে ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া ভারত অধিকার 
করিয়াছিলেন, তাহার! বিশ. নামে খ্যাত হন। এই জন্য বিশ অর্থে মন্ুজ ও 
, বৈশ্য ছুইই বুঝায়। অভিধানে দেখা যায় যে, বৈশ্তশব্দের অপর অর্থ উপ-. 
ভোগকারী। ইহাতে তাহারা যে ভারতবর্ষ প্রথমে অন্যত্র হইতে আবিয়া 
অধিকার করেন, ইহা বুঝা যায়। ধা ধাতুর অর্থ গতি। হুতরাং বিশ ও খ ধাতুর 
অর্থগত কোন প্রতেদ নাই। আধ্য শব খখধাতু হইতে উৎপন্ন। বৈদিক 
কালে আর্ধ্যিগকে বিশ ও জন কছিত। এতাবতা আধ্য জন সাধারখের নাম 
টবস্ত প্রতিপন্ন হইতেছে। খখেদ রচনার পর ধাহার! গুণ কর্দে ব্রহ্ম ও ক্ষত্র 
হইলেন, তীহার! আর বিশ বলয়! গণ্য হইতেন না। এই বিশ শব হইতে 
পরবর্তী কালে বৈশ্ত শব্ধ উদ্ভূত হইয়াছে । 

ভারতে উপনীত আধ্য জাতির একটি বিশেষত্ব আছে। ইহা তাহাদের 
পারমার্থিকতা। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পুর্বে এই পারমার্থিকতা উপ- 
লক্ষে মতভেদ হইয়! পার্শী জাতির পুর্ব পুরুষদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। 
ভট্ট মোক্ষমূলর কহেন, প্রারুতিক বিজ্ঞানের ন্যায় ভাষা বিজ্ঞান সত্য | তিক্রি 
ভাষা বিভ্ঞান হইতে বৈদিক ও জেন্দ আবস্তিক জাতির পূর্বপুরুষ এক, স্থির 
করিয়াছেন। ভারত আগত আধ্যগণের পারমার্থিকততা হইতে যাত্তিকতা! 
উদ্ভূত হয়। ভারতের আদিম অধিবানীদিগের বিশেষ্থ তাহাদের অযাজ্ঞিকত! 
বা পরমার্থহীনতা। এতন্ারা ভারতীয় আধ্যজাতির ছুইটা প্রধান ভাবের 
ব্যাখ্যা করিতে পারা যাঁয়। প্রথম শুচিতা, দ্বিতীয় জাতিভেদ। পৃথিবীর অন্ত 
কোন স্থানের মানব সমাজে তন্রপ শুচিতা ও জাতিভেদ বিদ্কমান নাই।: 
উল্লিখিত ছুইটী বিশেষ ভাবের কারণ এক পারমার্থিকতা বা যাড্তিকতা। 
অযাঁজিকের দ্রব্য দেবসমীপে অগ্রাহ্থা। যাঁজ্তিকের দ্রব্য বা উপহার দেবতার 
গ্রহণীয়। এতদন্থসারে অযাজ্ভিকের অন্ন ৪ জল দেবগ্রাহা নহে।- ইহাই 
শুদ্ধাচারের মুল মন্তর। যাজ্ঞিক অর্থে যাজ্য। অনাধ্যেরা! যাক্তিক নহে, 
গুতরাঁং অযাজ্য। 


৮৬০ 


[তে উৎপন্ন যাজ্য ও অযাজ্য ভাবগত জল আচরণী 
. মংশ্রব রহিত করিবার প্রথা দৃষ্ট  হয়। 





অঙ্ছনী জাতি শূদ্র নামে পরিচিত হইলেও তাহার! বৈদিক কালের আধ্য 
ও মহাভারতী় কালের বৈশত। অগ্তাপি তাহাদের ধমনীতে আর্ধ্রক্ত প্রবাহিভ 
হইতেছে। ইহা৷ ব্রাক্মণের সহিত বর্ণ ও আকার গত াদৃশ্ত দেখিয়া! তুলনা! 
প্রতিপন্ন হইবে। তাহার! যাজ্য ও ুচি। সুতরাং জল আচরণীয়। 
_. ইহা আধেোচিত যাজ্িকতার পরিচায্কক। বি্বানিধিলিখিয়াছেন, বৈশতজাতির 
সাধারণ নাম বণিক । বঙ্গদেশীয় বৈশ্তগণ শুদ্রমধ্যে পতিত হইয়াছে। | 
সক ও বাণিজ্যকে বণিক পথ কহে। তান্থুপী এই পথাবলক্ী। ব. 
রথাবল্বী শাঙ্খিক কাংসার ও গাদ্ধিক জাতি শংখবণিক, কাংবদিক ও 
 গন্ধবণিক নামে বিখ্যাত। তান্ুলী জাতির পক্ষে তাম্থুজ বণিক, নামে 
হইবার কোন বাধা নাই। বৈশ্তের লক্ষণ ইহাদের মধ্যে বিলক্ষণ বিশঞমান 
শাছে। আপৎকালে ব্রাঙ্মণের তাম্থুল ব্যবসায় নির্দিষ্ট আছে।. উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলের প্রবাদ অনুসারে যক্ঞোপবীত, হইতে তাঙ্ুলব্ী উৎপর এবং 
বশ্রধমতঃ এক ব্ান্মণ তাদুণ উৎপাদন করিয়াছিলেন । এতা্ুণ : সন্মান 
পরনের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । তত্ব্যবসারীগ্ণ সম্মান্তি 
_জাতিরূপে গণ্য হইবে তাহাতে বিচিত্র কি:? রাস না 
টিলা, প্রাপ্ত হওয়৷ গৌরবের বিষয় ছিল। 





মে 












ডিবি এই নবাগত বংশের কল্ার পাশিপীড়ন ২ 
_ লভেদ হইয়া ৪২ ও ১৪ রথাক উৎপাদন করে। ক্রমশঃ প্রসার বৃদ্ধি হ 
অধুনা বঙ্গীয় তাষুলী সমাজ ছাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ব্রাঙ্গণ কাজ 
স্তায় লতেদের মধ্যাদায় অধীর হইয়া ্রতিহাসিক স্মৃতিকে অবিশ্বাসিনী জ্ঞা 
ভুচ্ছকরত কোন তাম্ুণী অপর শ্রেণীর স্বজাতিকে পতানদুলী নহে” বর 
কুষ্টিত হন না। অপর দিকে বিস্বৃতি সাগরে নিমগ্ন ভাগিরথীর পুর্ব 
আবদ্ধ সমাজ অপর শ্রেণীকে “রেঢ়” বা “রাটিয়” বলিয়া ঘ্বণ! করিয়া থাকেন। 
ইহা জাতিভেদের চমতকার ফল ভিন্ন আর কিছু নহে। এ অবস্থায় বাঙ্গালী ৷ 
- সমাজে তা্ুণীকে বৈশ্ঠরূপে গ্রহণ করাইতে পুরুাস্থক্রমে চেষ্টা না করিলে 
ক্কৃতকাধ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বৈশ্তাবর্ণের জীবিকার জন্য সময়াভাব ঘটা 
পারমার্থিক বিষয়ে ওদাসিন্ত জন্মে। তন্লিবন্ধন ক্রিয়ালোপ হইতে থাকে । 
পুকুযান্থক্রমে এইরূপ হওয়ায় বৈশতবর্ণশুদ্রূপে গণ্য হইল। অপরাপর খাতির: 
তায় তাম্থুণীর পূর্ব পুরুষগণও উক্ত কারণের বশীভূত হইয়াছিলেন, লন্দেহ: নাই। ] 
হে বৈশ্তবর্ণের ভাগ সমাজে অত্যাধিক ছিল, ক্রমে তাহা প্রায় তিরোহিত হই. 
ঞগল। বহুকাল পরমার্থ লইয়৷ জীবন যাপন অধিক :তোকে কদাচ করিত্তে . 
না উদীয়মান পৌরাণিক যুগে সংহিতাদি প্রকটন কালে পরমাথের : 
পক্ষপাতী ত্রাঙ্মণ জাতি ক্রিয়া বর্ষিত তাবৎ ব্যক্তিকে শৃর্জোচিত_ 
অনুষ্ঠানে রত করাইয়াছিলেন। পর 
 আন্কাল বঙ্গীয় কাযস্থের কষত্রিয়ত্ের আলোচনা অথবা বঙ্গীয় তাঘুও 
আলোচন! দেখিয়৷ অনেকেই ব্যঙ্গ বিদ্ূপ করিতেছেন। কিন্ত 
এইরূপ ক্ষত্রি্ত্ব বা বৈশ্বত্ের আলোচনা করিতেছেন, তাহারা আধিক 
চিন্তাশীল, ধর্মপিপা্গ ও হিন্দু সমাজের প্রীবৃদ্ধিকামী, লা, ধাহারা ইহার 
প্রতি ব্গ বিজ্রপ করিতেছেন, ভাহারাই যথার্থ হিন্দু ও ধর্মপিপান্ছ একথা 
ই করিয়া দেখা উচিত। প্রচলিত তর বি লিল 
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কা অধিক আযান নাই-_এমন কি উহা! চিন্তা শৃতত্তারই পরিচারক। স্বহা্ 
_. ক্ষতি বা বৈশ ্রত অবলম্বন করিতে উত্তত হইতেছেন, তাহার! ধর্ম্পপথ্থে 
অধিকতর অগ্রগামী হইবার চেষ্টা কক্রিতেছেন, না, ধাহার। উহার প্রতিষ্ুলে 
 গায়মান হয়! ধর্চিন্তা শৃক্ত হইয়া জীবনব্রত উদ্ঘাপনে ব্রতী আছেন, 
_. তাহারা অধিক ধরদপরারণ। সদাচারী ও সংযমী থাকিয়া! আজীবন ব্রতধারী হইয়া 
. স্কাহারা সংদার যাজ! নির্ববাহ করিবার প্রশ্মাস পাইতেছেন, গহারা অধিক 
.. শ্রশংসনীর়, না, খীহাদের জীবনে কোন ব্রত নাই, কোন আচার লাই, ফোন 
: শান্চন্তা নাই, কেবল অর্থ উপার্জনে কামনার উপভোগই ধাহাদের সংসার 
যাত্রার চরম লক্ষ্য, তাহায়াই অধিক প্রশংসনীয়, এ কথ বিজ্ঞ মাত্রেই বুঝিতে 
পারেন। আজকাল প্রক্কত আর্ধ্যভাব, প্রকৃত হিন্দুভাব সমাব্দ হইতে তিরো- 
হিত হইয়াছে-_পরষ্পর ব্রতধারণ করিয়৷ পরস্পর সমাজের ছিতকামী হুইয়া__ 
: লদাচারে নিষ্ঠাবান্‌ থাকিয়া জীবন ক্ষেপণ করা কাহারও ভীবনের উ্েন্ত 
._নহে। খীহার! হিন্দু বলেন, ত্তাহার! মুখেই হিঙ্পু বলিয়। থাকেন, কিন্ত মনোগত 
বা কার্ধ্যতঃ কেহই হিচ্দু নহেন_-সকলেই ঘোর স্থার্থপর। হিন্দুসমাজের 
ব্যক্তিগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বুঝা যায় যে, হিন্দুগণ কোন ফমাজভুত্ 
নক়__ইহারা! সামাজিক ব্যক্তি বিশেষ নয়__ইহাদের কর্তব্য নিষ্ঠা লাই 
পুর্ব পুরুষদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত নাই-_ইহার। কোন নিয়মের বশবর্তী নয় 
ইহাদের জীবনের লক্ষ্য কেবল যে কোন উপায়ে হউক, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত 
না করিয়া__সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া_ ধর্ম, ঈশ্বর বা পরকালের 
গ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, কিছু অর্থ উপার্জন করতঃ স্্রীপুত্র পরিবারাদি 
প্রতিপালন করা। স্থতরাং এ সমাজে, কোন ধর্ম কথ! বলা অথব! ধর্েয় 
আলোচনা কর! বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দুসমাজ এক্ষণে বিষয়ীর সমাজে পরিণত্ত 
 হুইস়্াছে, অথচ ইহা যে প্ররুত পক্ষে বিবযীর সমাজ তাহাও নহে । যে সমাজ 
[বিষয় চিন্তায় অগ্রসর, তাহাদের মধ্যে যেরূপ একপ্রাণতা, জাতীয়তা, কর্তব্য 
 এবোধ প্রস্থৃতি আছে, আমাদের মধ্যে ভাহারও লেশমাত্র নাই। ইংরাজ, 
ফরাসী প্রভৃতি জাতির! যাহার1 বিষয়-প্রাশ, তাহাদের আচার ব্যবহার ও 
 সামাজিকতাও আমাদের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎরষ্ট। ্ুতরাং বর্তমান 













পরদিন বাহ সার বা গর্ব প্রেরিত হইয়া আমরা! এই বৈশ্বাত্বের 
না করিতেছি না। অনেকে বলেন, আজকাল শুদ্রগণের অবস্থার 
' হইয়াছে বলিয়! তাহার! দা উপাধি ত্যাগ করিয়া বৈশ্তোচিত ভূতি ং 
ধারণ করিতে প্রয়া পাইতেছেন। তাহারা আপনাদিগকে ত্রাহ্মণের 
বলিতে কুষ্টিত হয়েন। পরস্ধ এরূপ বিবেচনা করাও সঙ্গত নহে। আ' 
বুঝি যে, যে সমাজে জ্ঞানী ও ধার্মিক লোক সর্বোচ্চ আসনে গ্রতিষ্ঠিত থ 
সেই যথার্থ ঈশ্বর নির্টিত সমাজ । জ্ঞান ও ধর্মের নিকট মস্তক অবনত 
স্বাভাবিক । 'আমরাও বুঝি থে আধ্যসমাজ্ে ত্রাঙ্গণ খণের পার নাই। ক্রাঙ্ষ' 
গণই এ সমাজে সর্ক্ত্যাগী ও বৈরাণী হইয়া ভোগন্থুখে জলাঞ্জলি দিয়! চির 
: জ্ঞান ও তগন্তায় রত থাকাতেই এ সমাজে আমুর্বেেদ, ধন্থুর্ব্রেদ, 
শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধ শান্্র সকলের উদ্ভাবন হুইয়াছে॥ 
. আমাদের জন্ম হইতে অস্ত্যে্িক্রিয়। পর্যন্ত যে সকল অনুষ্ঠান করিতে হ্র,. 
মুকলই সেই বর্ণগুরু ত্রান্গণ প্রসাদাৎ। ক্রাঙ্গণ যে জ্োষ্ঠ ভ্রাতার জা 
এ সমাজে পৃজনীয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমর! আমাদের উপা- 
ধিতে দাস ন1 লিখিয়। ভূতি লিখিলেই যে ব্রাহ্মণ মধ্যাদার হানি হয়, বা 
নয়। বরং দাস না লিখিয়া আমরা যদি ভূতি লিখি, তাহ! হইলে া্গণগণের 
গ্রতি যথেষ্ট সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়। আমর! পাচার 
অনুকরণে ইচ্ছুক হইয়া তাহাদের জ্ঞান ও ধর্্মপথের অন্থকূল সহায় হইয়া যি 
 ইবস্টোচিত ভূতি নাম ধারণ করি, তাহা হইলে আমর! যথার্থ আঙ্গণ ক 
হইব, না বাহার! ত্রাঙ্গণের আচার ব্যবহার হইতে বহদুর্ে ] 
 বর্ধ কার্ধ্যের কোন প্রকার আন্থকুল্যে বঞ্চিত থাকি দাস উপাধিধারী হইয়া 
_ জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের ভক্তি অধিক প্রকাশিত, হইবে? লে ে টি 
হঠাৎ বিপরীত বা! কুদিকই দেখে, তাই আমাদের এই বৈশ্থাত্বের প্রসঙ্গে তাহ 
ামাদিগকে সমাজপ্রোহী ও নাস্তিক বলিয়া উপহাস করেন। আমরা 
বিরু্ধবাদী হইতাম, অথবা সমাজজ্রোহী হইতাম, তাহা হইলে আমরা স 









পুরান হইয়া উঠিগাছে। রা্দণ, ক্ষতির, বৈশু এই তিন বর্ণষে 
বিগ্তমান নাই__যে সমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও শৃড্র, সেই সমাজের 
একেবারেই শুদ্র পদবীতে গলিত হইবেই হইবে ॥ আমরা, বৈশ্তা 
| হইতে প্রয়াস পাইলে সমাজে দ্রোহ হওয়া দূরে থাকুক, সমাজ আরও 
্ করিবে ? অতএব আমাদের এই বৈশ্তাত্বের অবতারণা প্রবঙ্গে হঠাৎ 
বিজ্রপ বা শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া অথবা এই প্রসঙ্গকে 
রে অগ্রাহা না করিক্সা ধীরভাবে বিচার করিবেন, এই আমাদের 
না। আমর! যে বঙ্গীয় তান্ুলীর বৈশ্তাত্বের অবতারণা করিতেছি, ইহার 
কারণ আছে] একেবারে পক্ষপাতী না হইস্জা ধীরভাবে বিচার করিলে 
সকল কারণ সঙ্গত কি না তাহা বুঝিতে পারিবেন । রা 
প্রথমতঃ আমর! শান্্র হইতে প্রমাণ করিব, যে আমরা বৈশ্ত। শা 
টা... 
 পশুনাং রক্ষণং বানং ইন্যাধযন মের চ। 
 বণিকৃপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যন্ত কৃষিমেব চ॥ 
দান, যজন, অধ্যয়ন, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, ধনবৃদ্ধির 
গ্রহণ অর্থাৎ তেজারতি মহাজনী এবং রুষিকর্ধ্ম এই সকল বৈশ্ত- 
স্বাভাবিক কর্খা। উপরে যে বচন উদ্ধত্ত হইল, উহ মহ বচন। 
 ধর্াবিষয়ে প্রমাণ শ্রস্থ' আর ভারতবর্ষে নাই। অপরাপর, শাস্ত্ত ৷ 
এ র মক এইরূপই নির্দিষ্ট আছে। গীতাতেও তগবান্‌ বলিয়াছেন, 


















সহজ বা সহজাত কর্খ। আমাদের ২৯৯১: '্সতি প্রাচীন 
স্বাভাবিক প্রেরণাবশতঃ চৌধ্য, দাসত্ব, পশ্ুপক্ষী শীকার প্রভৃতি 
আপনাদিগকে নিয়োজিত না করিয়া মনের মাহায্ম্য বশতই চিরক 

সকল সংপথে থাকিয়া কর্যঃসমাজের হিতচিন্তা করিয়া সংসার 
 করিয়াছেন। সেই প্রাচীন কালে কে তাহাদিগকে এই মকল মত; 
_ লঙ্বনে ঈঙ্গিত করিল? বিধাতা ঠাহাদিগের মনে কথঞ্চৎ সত্ব 
না করিলে কি তাহারা আপনাপনি এ সকল কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক 

সংসারে কতগ্রকার উপায়ে প্লোকে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে ; 

'তমোগুণ প্রধান অলপ ব্যক্তিগণ চৌধ্য, পরস্বাপহরণ, পশুশীকার, রঃ 

ভারবাহক, পরিচারক, লোকের কুবৃত্তির উত্তেজনা করিয়! মদ্ধাপ্রভৃ 

দ্বার কত অসৎ উপায়ে অর্থার্জন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা কর! যা 

আর আমাদের পূর্বপুরুষগণ কেন সেই আদিম কাল হইতে কষটন। 

র্যবদায় ও বাণিজ্যাদি জীবনোপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন? ইহা 

প্রমাণ হয় না যে, ভগবান্‌ যে বলিয়াছেন__ 

“কন্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুণৈঃ 1 

অর্থাৎ ন্বাভাবিক্‌ মনের উৎকর্ষত| ব। অপকর্ষতা বশতই লোকে 
ন্বৃত্তি নির্ধারণ করিগ্া থাকে এবং এইবূপেই আমি তাহাদের কর্মমবিভাগ 

'দিয়াছি। আজকাল সব বিষয়ে একাকার; সর্বত্র শ্নেচ্ছভাবে পরিপূর্ণ, 

কর্মমাবিষয়িণী লোকের ্বাভাবিকী প্রবৃত্তি কি, তাহা! বুঝিয়! উঠা: 

. ইচ্ছা একরূপ থাকিলেও লোককে দায়ের গতিকে এমন কি তাহ 
কর্ণ করিতে হয়। কিন্তু অতি পুরাকালে সমাজের অবস্থা সেরূপ, 

২9 ৮৮৮৪০:০ 
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ুর্বপুরুষগণ স্বাভাবিক প্রেরণায় আমাদের জন্য এই সকল বৃত্তি 
| করিয়াছেন, তাহা নহে। এই সকল বৃত্ত দ্বারা কেবলমাত্র ধনোপার্জ্নই_ 
ছাদের একমাত্র জীবনের লক্ষ্য ছিল, তাহা নহে। জ্ঞান ও ধর্ম্ান্ুশীলনের 
সঙ্গে অর্থোপার্জনই তাহাদের উদ্দেশ্ত ছিল। তাহাদের মধো দান, 
অধ্যয়ন ছিল। নীচ জাতীয়গণের স্টায় যে সে বাবসা অবলম্বন. 
য়া অর্থার্জন ছার! আত্মোদর পোষণই আমাদের পূর্বপুকুষগণের অনুষ্ঠেয় 
না। তাহারা সাধু ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থীর্জন দ্বারা যাগ, ষজ্ঞ, 
প্রভৃতি করিতেন। ইহাই তাহাদের দ্বিজত্বের ও সাত্বিক গুণের পরি- 
ছিল। দেবঘজ্ঞ, পিভৃযজ্ঞ, খবিযন্ত, নৃইজ্ঞ প্রভৃতি যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ গৃহী 

'অবশ্ঠ কর্তব্য__-আমাদের পুর্ব পুরুষগণের মধ্যে তাহা ছিল এবং 
[দের মধ্যেও তাহা আছে। ন্ঠায়পখে ক্ৃষিবাণিজাদির দ্বারা অর্থ 
উপার্জন করিয়া গৃহ্থধর্ম অবলঙ্ন পূর্বক দ্ীপুর পরিবার পোষণ, ভিক্ষুককে 
| দান, অতিথি সেবা, পিতৃশাদ্ধ, দেবপৃজা, হোম, পুরাণাদি কথকতা! 
জি ক জলাশয় প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি ইঠ্টাপূর্ত কাধ্যও তাঁহাদের . 

ম চরম লক্ষ্য ছিল। ন্যায়পথে থাকিয়া কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য 
ক্ম্ধারা ধাহারা! অর্থোপার্জন করিয়া স্ত্ীপুত্র পরিবার পোষণ, দশজনের 
হিতসাধন, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান, পুদ্ধরিণী প্রতিষ্ঠা, দোল ছুর্গোৎসবাদি 
জব, আয ও গণ সঙ্জন ভোজনাদিতে নরযন্ঞ, শ্রাদ্ধাদিতে পিভৃযজ্ঞ 
চে ক্রমে আজীবন সমাধা 


২ গ্রতীতি হয় যে তাঙ্ুলীজাতি বৈশ্ত লক্ষণ বিশিষ্ট এবং পুর্বে ্ 















 মন্থু বলিয়াছেন, যথায় যথায় বর্ণসন্দেহ উপস্থিত এ. 
১০৯ বর্ণের আচার ব্যবহার দর্শনে তাহাদের বর্ণ নির্ণস় 
এক্ষণে আমাদের সমাজে বর্ণ জিজ্ঞাসা উপস্থিত। কারণ 


্ ... “ত্রাঙ্গণঃ ক্ত্রিয়ো বৈশ্ন্ত্রয়ে! বর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ 
চতুর্থঃ একজাতিস্ত শৃদ্দো নাস্তিতু পঞ্চমঃ 1৮ 


শান্তের বচন এই যে ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এই তিন জাতিই হিঞজাতি 
চতুর্থ শুদ্রজাতি, জাতি গণনায় পঞ্চম আর নাই। সুতরাং আমাদের মধ্যে 
বর্ণজিজ্ঞাসা এই যে, আমরা কোন্‌ জাতিমধ্যে পরিগণিত হইব? আমর! 
 বৈশ্ঠ কি শৃদ্র জাতিতে পরিগণিত হইব? যদি বৈশ্য জাতি মধ্যে পরিগণি! 
না হইলাম, তাহা হইলে অবশ্ই শুদ্র জাতি হইব? কিন্তু কথ! এই, 

সমাজে আমাদিগকে সংশূড্র বা জলাচরণীয় শুত্র আখা। প্রদান করে। শুজ্ঞের 
মধ্যে যে সৎ ও অসৎ বিভাগ, ইহা মন্বাদি কোন ধর্ধশান্ত্রে নাই. প্ররূপ 


করিতে হইবে । এইন্ধপে বর্ণসন্দেহ উপীস্থিত হইলে, মন্থুর মত যাহা 
বেদানুযারী ও বেদসুলক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদস্থুমারেই চণিতে হইবে। 
বলিয়াছেন, বর্ণনন্দেহ স্থলে বর্ণগণের অন্থষ্ঠিত আচার দৃষ্টেই তাহাদের ব 
নিরূপণ করিতে হইবে । আমরা পুরুষ পরস্পর! ক্রমে সদাচারী ও বৈস্তোচি 
নিষ্াবান্‌, সুতরাং আমরা বৈশত নয কি? মন্থ বলিয়াছেন 
১5777৬2১,২ ৩ 









স্ৃতরাং ধন ও কর্ম এই ছুই বিষয়ে বন 
| প্রাপ্ত বলিয়া তাহারা সমাজে মাননীয় ১২১১৪ 


কর্ম হবিখিরছেন, কাঠ, পি ] 
ছ। মন্থ, বলিয়াছেন, বৈশ্ঠবর্ণ উপনয্নন পর্যন্ত সংস্কারে সংস্কত: 
কষ্যাদি কা্ধ্য, পশুপালন ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা 
 প্রজ্গাপতি প্রথমতঃ পণ্ড সকলকে ্থষ্টি চি... 
নিমিত্ত টশ্তকে অর্পণ করেন এবং প্রজা! সষ্টি করিয়া উহার রক্ষা্থ 
ঃ রাজাকে প্রজা সকল অর্পণ করেন। ইহাতে জানা গেল যে, 
কাধ্য নীচ নয়, পণুপালকেরাও বৈশ্ত। তার পর মন্গু বলিতে- : 
ষ, বৈসতব্ণ মণি মু প্রধালাদি, লৌহ, বন, কপূররাদি গঞ্জ, 
প্রস্ৃতি দ্রব্যের মুল্যাদি ও উত্তম মধ্যম অধমাদি নির্ণয় করিবেন। 
বীজ কিরূপে বপন করিলে উত্তম শন্ত হয়, এ বিষয়ে বিজ্ঞ হইবেন 
উর ভূমি-_-এই ভূমি শশ্তপ্রদ_-এইরপে ক্ষেত্রের গুণ দোবজ্ঞ 
ন শর দ্রোগ, আক, পালি, প্রসূতি পরিমাণ ও ুলামান লাক: 
ত হইবেন। ভিনি গোপাল মহিষাদি পালকরূপ  ছৃত্যের দেশকাল ও 
এর হইবেন এবং বাণিজ্য সৌকধ্যার্থে বিবিধ দেশের 
ত হইবেন-_আর এই দ্রব্য এইরূপে স্থাপিত করিতে হয় এবং 
মিশ্রিত করিলে নষ হয় না এবং এই জবা দেশ চাল বুৰি 
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্ রা জারেতে খোছিতী কাদা 
টং  পত্যৌজীবতিকুণডঃ স্তান্মূতে ভর্তরি গোলকঃ ॥ 
_ তৌ ভু জাতৌ পরক্ষেত্রে প্রাণিন প্রেত্য চেহ চ 
দানি হব্যকব্যানি নাশয়েতে প্রদায়িনাং ॥” 
০৩ লক ইহাদিগকে হুব্যকব্য প্রদান 
| অর্থাৎ ই ইহাদিগকে শ্রাদ্ীয় দ্িপস্থলে নিমন্ত্রণ করিলে দাতার কর্মানষ্ট 
থাকে। ইহাতে কি এমন অনুমান হয় ন| যে, আত প্রাচীন কে: 
পোপ পরত জনেরও হিজপদবাঢ ছিল? এ 
_. আগারদাহী গরদঃ কুগ্ডাশী সোমবিক্রযী। 
্‌ : সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কুটকারকঃ ॥ ৫ 
.র্ধাৎ সৌিবিক্রয়কারী, তৈলজীবী, আগারদাহী প্রভৃতি দ্বিজকে 
[ও করিবে না।, পাঠক! ইহাতে কি এমন অনুমান হয় না যে, 










'আপদৃকালের ধর্মে মন্থু বলিয়াছেন__ 
_. উভাভ্যাং অপ্যজীবংস্ত কথং স্তার্দিতি চেদ্ভবেৎ। 
কৃষি গোরক্ষমাস্থায় জীবেদৈশ্যস্ত জীবিকা ॥ 


ও ক্ষতির ধর্ম দ্বারা জীবিক1 না চলিলে, কৃষি গোরক্ষণাদি বৈশ্তের বৃত্তি 


মত নাগ নল 
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রি “বৈশ্যবৃত্যাপি জীবসস্ত ব্রাহ্মণঃ ক্ত্রিয়োইপি বা। 

হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যাত্রেন বর্জয়েৎ ॥” 

চর ও পা, আপদ্কালে বৈশঠবৃত্তি অবলম্বন করিলেও হিংসাবহুল ও: 

রে পরাধীন কৃষিকাধ্য রূপ বৈশ্ঠবৃত্তি অবলম্বন করিবেন না। কেন না, যদিও 

]. কোন কোন পণ্ডিত কৃষিকার্ধ্যকে ভাল বলেন, তথাপি সাধুলোকের! উহাতে 
: অনেক জীব হত্যা হয় বলিয়া কার্য সাধু বিগঠিত বলিয়া থাকেন। 

চা, . পকৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃতিঃ সদ্বিগহিতা । 

রর _:. ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হস্তি কাণ্ঠময়োমুখং ॥৮ 


পাঠক এতদ্বারা বুঝা যায় যে, বারুই, সদ্‌গোপ গ্রভূতি ঘে সকল বৈশ্ঠ 











নি না রাখিতে পারে, তবে বৈশ্যের বিক্রীতব্যের মধ্যে নিমলিখিত 
ব্য ব্যতীত অপরাপর জরব্যাদি বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে * 
| সর্ববান্‌ রসানপোহেত কৃতান্নঞ্চ তিলৈঃসহ। 
২. অশ্মনে। লবণঞ্চেব পশবো! যে চ মানুষাঃ ॥ 





_ লবণ, পশ্ড, মনুষ্য এই সকল বিক্রয় করিবেন না। রূসের মধ্যে কি গাহি 
হইলেও ইহার বিক্রয়ে দোষবাহুল্য প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত অধিক হুইময। ॥ খা 
লবণের পুনঃগ্রহ করিয়াছেন । 

উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা জানা! যায় যে, এই সকল বিক্রয়কারীর! বৈশ্য ছিল ॥, 

_... জর্ধঞ্চ তান্তবং রক্তং শাণক্ষৌমাবিকানি চ। 

অপি চেৎ স্থ্যররক্তানি ফলমুলে তখোষধী ॥ 
কু্ভাদি হারা রক্তবর্ণ সুত্র নির্মিত সকল প্রকার বস্ত্র, শণ, অতমী, - 
ব্স্্ বং মেষলোম নির্মিত কম্বলাদি এ সকল রক্তবর্ণ না হইলেও বিক্রয় 

পারিবেক না এবং ফল মুল ও ওষধি দ্রব্য সকলও বিজ ন। 

গং গাছগাছড়া বিক্রয়কারী বেনিয়া গ্রস্থতি যে বৈশ্য, তাহা এ 
[জানা বার 

্ অপঃ শস্তরং বিষং মাংসং সোমং গন্ধাংশচসর্ববশঃ ॥ 
. ক্ষীরং ক্ষোদ্রং দধি ঘ্বতং তৈলং মধু গুড়ংকুশীন্‌॥ 
২২৫4০ উট সিসিক ্. 
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 রসারসৈঞ্জিমাতব্য! নত্বেব লবণং রঃ ] 
কৃতান্চাকৃতাঙ্গেন তিল ধান্যেন তৎসমাঃ ॥ 


হালি তি পারে, কিন্ত কখন লব 
পরিবর্তন বলা যাইতে পারে না। দিদ্ধান্ের পরিবর্তে আমার হইতে 
খাস ছার! তিল হইতে পারে, কিন্তু উহা সমান পরিমাণ জানিবে। 


জীবেদেতেন রাজন্য; সর্ধ্েণাপ্যনয়ং গতঃ | 
নত্বেবং জ্যায়সীং বৃতিং অভিমন্যেত কহিচিৎ ॥ 
0 বিপদাপকগ ক্ষতি ব্রাহ্মণের আপৎ কালোক্ত প্রকারে দীবিকা করি 
টপ... 
পাঠক! এই সকল গ্লোক দ্বার! প্রমাণ হইতেছে যে, উপরোক্ত র্যব 
হয় ব্রাহ্মণ, ন! হয় ক্ষত্রিয়, ন| হয় বৈশ্য হইবে, কিন্ত কাচ শু ই 
। কেননা 


টড _ যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেছ্যুৎবুষ্টকর্্মতিঃ। 
)€ তং রাজ! নির্ধনং কতা ক্ষিপরমেব পরবাস য়ে 


দি অধম জাতি লোভ বশগ্দ হইয়। উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তিতে জীবিকা! 
করে, তবে উহার স্ব হণ করিয়া রাঙ্গা শীঘ্রই স্বদেশ হইতে 
করিবে ছু বণ রে ১০০ ত্রাঙ্ষণ 














রিল ক মা 
॥লতার শাস্তি হিন্দুসমাজই করিত। পরস্ত এই ইং (রাজ্যে যদিও. 
ক দি নিব বি জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। 

বরং স্বধন্মোবিগুণে! ন পারক্যঃ স্নুদ্ধিতঃ | ছা 
পরধর্ম্েণ জীবন্‌ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ ॥ 


কপ করিতে সক্ষম হইয়া! যদি পরকীয় কর্ম করে, তবে তৎক্ষণাৎ পতিত হয়। 
পাঠক ! শাস্ত্রের এইনপ শাসন বৃত্তিসাঙ্কট্যের বিদ্কীরক। 


বৈশ্যো জ্জীবন্‌ স্বধন্মেণ শুদ্ররৃত্যাপি বর্তয়ে। 
অনাচরন্নকার্যানি নিবর্তেত চ শক্তিমান্‌ ॥ 


বৈশ্য যখন স্ববৃত্ভিতে জীবিকা করিতে অক্ষম হইবে, তখন উচ্ছিষ্ট: 
টং ভাবনা অকার্য না করিয়া দ্বিজন্থশ্রাবা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিব টি, 
1 
_ উপরের শ্লোক দ্বার! জানা গেল, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয্জের আপতকালে বৈশ্যবৃত্তি 
চন ০০৭, যতটা বৈশ্যের শুদ্রবৃত্তি গ্রহণ দুষ্য। ্রান্ষণ ও ক্ষত্রিয় 
চগিৎকাতে বৈশোর বিধান হইলেও বত প্রভৃতি বিজযপ ধার করিবেন 
না বশ্যগ তদ্রপ আপতকালে শুদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করিবেন বটে কিন্ধ 








২ জঙ্জাদি রি লা অতএব আমরা মন্ধু করনি 
. নযাহাদিগকে শূত্র বলিয়াছেন, আমর! সে শ্রেণীর অন্তভূক্ত-নহি। 
£. মন্থর মতে পৃথিবীতে যত জাতি আছে, তাহার হয় ব্রাহ্মণ, না 
ক্ষত্রিয়, না হয় বৈশ্ত, না হয় শূত্র হইবে। বিধাতা কল্পিত এই বিভাগকে 
অতিক্রম করিয়া অপর্টী কোন মনথুষা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে পারে না! 
. একারণ তিনি চীন, যবন কৃতি জাতি সকলকেও বুধলত্ব অর্থাৎ শ্জ 
নী পান করিযাছেন। মন্থ বলেন__. | 


শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। 
বৃষলত্বং গতালোকে ত্রান্মণাদর্শনে নচ ॥ 

পৌগুকা শ্টৌডুদ্র বড়াঃ কাম্থোজ জবনাঃ শকাঃ। ্ 
পারদাপস্থবাম্চীনাঃ কিরাত! দরদাঃ থশাঃ ॥ 


অর্থাৎ পৌগু.ক, ডু, কান্োদ, জবন, শক, পারদ, অপহৃব, চীন, কিরাত, ঠা 
দরদ ও খশ__ইহারা পূর্বে ক্ষত্রিয় জাতি ছিল, পরন্ধ ক্রনে ক্রমে ক্রি লোপ, ২ 
9 ব্রাক্মণের অদর্শন হেতু সা বসুর প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর একা 
স্থলে আছে, 


১ মুখবাহুরূপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ । 






্‌  স্লেচ্ছবাচসার্ধ্যবাচং চ সর্ব তে দস্যাবঃ স্মতাঃ ॥ রি 


পবা ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃত্রের মধ যে সকল জাতি ক্রিলোপাদি 
দোষে বাহ্ৃজাতি ভাবাগর হয়, উহার শ্লেচ্ছভাবী বা আধ্যভাবীই হউক, 
্‌ উহাদের সকলকেই দহথযজাতি বণিয়া জানিবে।  - । এইটি 








সিহা বাদ বরাহাশ্চ মধ্যম! ভামপীগতি। 


ৃ নিমিত্ত মধামা গতি । পরস্থ__ 
. রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামর্সীযতমা গতিঃ ।.. 
ক্মাক্ষদ ও পিশাচ সকল তমোগুণ নিমিত্ত উত্তমা গতি জানিবে। যেরূপ 
 তমোগুণে শৃদ্রের ও শ্লেচ্ছের জন্ম হয়, হস্তী, অশ্ব, সিংহ ও ব্যাপ্রেরও সেই 
 তমোগুণে জন্মা। শৃদ্রজীবন খাষিচক্ষে এত অকিঞ্িংকর যে, শৃদ্রহত্যার 
প্রারশ্চিন্ত অতি যইসামান্য । এমন কি প্রায়শ্চিত্ত স্থলে লেখা আছে যে, 
মার্জার নকুলৌ হত্বা চাষং মওকমেব বা। 
শ্বগোধোলুক কাকাংশ্চ শুদ্রহত্য। ব্রতঞ্চরেৎ ॥ | 
ও মাজ্জার, নকুল, চাষ, মণ্ুক ও কাক প্রভৃতির হত্যাকারীকে 
" শুদ্রহত্যার সমান, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক | 
অস্থিমতান্ত সন্তানাং সহঅন্ত প্রমাপণে। 
পূরণে চনেস্তানস্থান্ত শূদ্রহত্যা ব্রতং চরে ॥ 


অর্থ এই যে, ক্রকলাস প্রভৃতি অস্থিবিশিষ্ট প্রাণীর সহল্র বধে এবং অস্থি 


বিহীন একশকট পাঁরমিত মৎকুণ প্রভৃতি প্রাণীর বধে শৃদ্রবধোক্ত প্রায়শ্চিত্ত 

ট (শস্টা পৃথিবীতে যত অকশ্মকারী, পাপকর্্পরায়ণ, তমোগুণ প্রধান 
_ তি দেখিতে পাও, মন্গুর মতে সকলেই শুদ্র। অতএব শুদ্র শব্দের প্রগর 
অত্যধিক | এক্ষণে ইহাদের কর্মের বিষয় অব্ণ করুন। 


অর্থ এই যে, হস্তী, অশ্ব, শৃদ্র ও শনেচ্ছ, সিংহ, বা শু ধা তমোগুণ 


